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থে ব্রঙ্গজ্ঞান লান্গ করা অতি কঠিন, এখন আমর! চারিদিকে 
সেই ব্রন্গজ্ঞানের ভদ্দীপন দেখিতেছি। যে ত্রহ্ষপাধন নিতান্ত 
কঠিন বলিয়া বহুকাল হইতে আম[দের পুর্ব্বপুরুষগণ তাহা পরি- 
ড্যাগ করিয়া পৌত্তলিকতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, ভারতবর্ষে 
সেই ব্রহ্মমাধনের পুনকুদ্দীপন দ্বেখিষা' আমরা আনন্দিত হইতেছি। 
নিরাকার ঈশ্বর সাধন করা সামান্য নহে, মন্ুষোর মন বাল্যকাল 
হইতে বহির্ক্ষষে আসক্ক। ইন্দিয়গোচর বস্ত সকল যেমন মন্ধুষা 
অতি সহজেই প্রত্যক্ষ করে, ইন্দ্রিয়াতীত নিরাকার ঈশ্বরকে 
সেইরূপ দেখিতে পায় না। মনুষাজীবনে এখন যে শরীরসাধনই 
প্রধান হইয়াছে) কে ইহ? অস্বীকার করিবে % বাছিবের বস্ত মনুষ্য 
সহজেই সম্ভোগ করিতে পারে, সুতরাং বাহিরের বস্তর জগ্তই 
ভাহার মন সর্ব! লালায়িত হয়। বিষয়রুষে তাহার মন এমনই 
গৃঢ়ভাবে মুগ্ধ যে, অতীল্িয় সামগ্রী তাহার লালা উদ্দীপন করিতে 
পারে ন।। এই জন্তই কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কি বৃদ্ধ, কি যুব! সকলেই 
সংসার সাধন করিতেছে । এই অবস্থায় কিন্নপে মনুষা নিরাকার 
ঈশ্বরের সাধন করিবে? কিরূপে নিখ।কার ব্রদ্ধের সাধন করিতে 
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চারিদিকে তাহার শত শত দৃষ্টাস্ত রহিয়াছে এবং সেই সম্পর্কে 
শত সহত্র উপদ্দেশ হইতেছে; কিন্তু তথাপি দেখিবে সেই সকল 
উপদিষ্ট ব্যক্তি কারধ্যেতে নিরাকার ঈশ্বরকে ভাবিতে পারে না। 
ধ্যানের সমন্ন পৃথিবীর পিত| মাতা, সী পুত্র তাহাদের হৃদয়ের 
মধ্যে আসিয়া প্রকাশিত হয়) অন্তরের অভ্যন্তরে নিরাকার 
পরব্রহ্ষের বর্তমানতা উপলদ্ধি করিতে পারে না। চক্ষু খুলিলে 
যে রোগ, চক্ষু নিমীলন করিলেও তাহাদের মনের মধ্যে সেই 
রোগ, এবং সেই সকল পার্থির সুখের আন্দোপন। এইজন্য যদিও 
পুর্ববকালের ধষিদিগের মধ্যে ব্রহ্মদাধন প্রচলিত ছিল, এখন নানা 
কারণে মেই উপাসনাপ্রণালী বিলুপ্ত হহয়াছে। কিন্তু ঈশ্বরের 
কপায় এই ভারতবর্ধেই আবার আমর। রহ্গজ্ঞানের সমালোচনা 
দেখিতেছি। যে দেশের লোকের নিরাকার ব্রহ্মমাধনে অক্ষম 
বলিয়া! পৌন্তলিক হইন্বাছে, সে দেশে কেন আবার ব্রহ্মসাধন 
আরন্ত হইল? যে দেশে চাঠ্রকে পৌন্তলিক ক্রিয়াকলাপের 
আড়দ্ধর, সে দেশে কেন আবার ত্রক্ষক্ষানের সমালোচনা ৭ ইহার 
একমাত্র উত্তর-মন্ষ্যম্বতাব চিরদিন মিথ্যা দ্বারা প্রবপ্িত 
থাকিতে পারে না। মনুয্যের মন স্বভাবতই অন্ান এবং পাপ- 
শৃঙ্খল ছেদন করিয়া আপনার স্বাধানত। লা করিবার জন্ত ব্যস্ত । 
পরলোক এবং অনন্ত কালের টা ঈশ্বরের অমর সন্তান, 
গাপ এবং পৌন্তলকতার সাধ্য কি যে, তাহাকে চিরকাল আবদ্ধ 
করিয়া! রাখে ? অন্গান হইতে উনুন্ত হইয়] মনুষা একদিন সত্যের 
জয় ঘোষণা করিবে করিবে। “অত্যমেব জয়তে” জগতে সত্যের 
জয় নিশ্চয় হইবে। এইজন্য আমর! দেখিতেছি ভ্রম কুসংস্কার 
এব পাপ. পৌন্তলিকতা ভম্ট্রীভুত করিবার জন্ চারিদিকে ব্রঙ্ষাগ্মি 
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প্র্থলিত হইতেছে। কার সাধা এই অধ্বি নির্মাণ করে? এই 
জন্যই ভারত সন্তানগণ, শ্বাধীনচিন্ত নরনারীগণ, বলিতেছি, আমরা 
এই ভারতবরধেই আবার অশীল্লিয় ঈশ্বরের পূজা! প্রচার করিব। 
আমরা নিজে নিজে দেই নিরাকার ঈশ্বরকে দেখিব এবং জগতের 
সকগ্পকে ডাকিয়া তাহাকে দেখাইব। অবিষ্বাসীরা বলিতেছে, ষে 
ভারতবর্ষ অতীন্রিঘ্র ঈশ্বরকে লাভ করিতে শক্ষম হইয়া এতকাল 
পৌন্তণিক রহিয়াছে, তোমরা আবার কেন ইহার মধ্যে ব্রাহ্নমমাজ 
প্রতিঠিত করিতেছ ? কিন্তু যাহারা যথার্থই ব্রহ্মপিপানু, কাহার 
ক্ষমতা তাহাদিগকে নিবৃত্ত করে? তাহারা কোথায় অতীল্লিতব 
ঈশ্বর, কোথায় অতীন্দিয় ঈশ্বর বলিয়া! উৎসাহের সহিত ব্রহ্ধান্বেষণ 
করিতেছে । ঈগরের জন্য জীবাত্মার প্রকৃতির মধ্যে যে ক্ষুধা 
তৃষ্ণ! নিহিত রহিয়াছে মনুষ্য কি তাহা প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারে ? 
মিথ্য। দ্বারা সেই ব্রহ্ষক্ষুধা চরিতার্থ হয় না । এইজগ্তই ঈশ্বরের 
কপায় এখন চারিদিকে ব্রাহ্মধর্খ্ের সত্য জোতিঃ বিকীর্ম হইতেছে। 
কিন্ত ইহ] দেখিয্বা কেহ নিশ্চিন্ত হইতে পারি না, কেন নাবার 
বার ঘদি মন্তষ্যগণ এই ভারতুমিতেই নিরাকার ঈশ্বরকে পাইয়া 
আবার হারাইয়া থাকে, কে বলিতে পারে আমাদের সেই ছর্দশা 
হইবে ন।? অতএস এই ব্রহ্গজ্ধানের শেষ পর্যন্ত না যাইতে 
পারিলে আমাদের নিয় হইবার সম্ভাবন। নাই। ব্রহ্গাধনের 
পথ প্রথমতঃ দুর্গম এবং কণ্টকময় ; কিন্ত শেষ ভাগ অতি সহজ 
এবং সুধাম়। প্রথমে সংসার ছাড়িয়া ঈশ্বরের দিকে যাওয়া 
কঠিন। প্রথমাবস্থায়, কি নির্জনে, কি পর্বতগহ্ববে প্রবেশ কর, 
মনকে স্থির কর! নিতান্ত কঠিন, কেন না তোমার মনের সক্ষে 
সংসারের দেই পরী, মেই সন্তানগণ সংদুক্ত রহিয়াছে । এইজপ্তই 
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ুর্্নকার সাধুর! বলিয়াছেন, ধর্ম্পথ শাণিত ক্ষুরধারের স্তায় অতি 
তীন্ষ। এই পথে অগ্রসর হইতে হইলে ছূর্জয় বিষয়বাসনা সকল 
বারংবার জয় করিতে হইবে, কাম ক্রোধ ইত্যাদি অন্তরের দুর্দান্ত 
কুপ্রবৃত্তি সকলকে বধ করিতে হইবে। এইজন্তই সাধককে 
প্রথমাবস্থায় অনেক কঠিনতা, এবং বিশ্ব বাধা অতিক্রম করিতে 
হয়। বিশেষতঃ যাহার! বহুকাল কাম, ক্রোধ ইত্যাদি জনন 
রিপুদিগকে চরিতার্থ করিয়াছে তাহাদের পক্ষে ব্রহ্ষজ্ঞান অতি 
কঠিন ব্যাপার। পাপু দমন করিয়া পুণ্য অর্জন করিতে হইবে, 
মায়াবন্ধন ছেদন করিয়া ঈশরের প্রেমে বদ্ধ হটতে হইবে, এই ছুই 
প্রকার সাধন কঠিন বলিয়া ঘনেক পাপাচারী শীই ব্রাহ্ষদমাজ 
পরিতাগ করে। চিরকাল যাহারা ইন্জিয়সেব! করিয়া আসিয়াছে 
হঠাৎ জিতেজিয় হওয়া তাহাদের পক্ষে অতি কঠিন। এইজন্য 
বারংবার বলিতেছি ধর্্পথের প্রথমাবস্থায় অনেক ভয়, নির।শ। 
এবং নিরুৎ্লাহ দেখিবে ; কিন্তু ভীত না হইয়া অগ্রসর হও, 
দেখিবে ক্রমে ক্রমে ধর্মপথ মতি স্থলভ এবং আলোকমর় হইবে। 
আমাদের এই দে'ষ যে, শেষ পর্যন্ত ধেধ্য থাকে না। আমরা 
মনে করি নন্দীর উপরিভাগে ঘুক্তা, কিন্ত তাহা নহে; মুক্তা লাভ 
করিতে হইলে গভীর জলে নিমগ্র হইতে হইবে। ষতই গতীর 
হইতে গভীরতর সাধনে নিদুক্ত হইব ততই ধর্ম মধুময় হষ্টবে। 
এখন সংসার ছাড়িয়া ঈশ্বরের হওয়া কঠিন, তখন ঈশ্বরকে 
ছাড়িযা সংসারে আসক্ত হওয়া কঠিন হইবে। যখন ধন্মের মধু 
আম্বাদন করিব তখন উপাসনা! ন1 করা অসস্তব হইবে । তখন 
জানিব ব্রহ্ম কেমন হুমিষ্ট নাম। এখন সংসারের মোহে অচেতন 
থাকা সহজ, তখন ব্রক্ষপ্রেমে মোহিত হওয়া নিতান্ত সহজ হইবে। 
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এখন যেমন অনায়াসে বাধু নিশ্বাস প্রশ্নাসে গ্রহণ করি, তখন 
এইরূপ সহজে আত্ম! ঈগরে জীবন ধারণ করিবে । অতীব্রি় 
ঈশ্বরকে এখন চিন্তা করা কঠিন; কিন্তু আত্মা প্রকৃতিস্থ হলে 
্রহ্মধ্যান অতি সহজ। পরিবার পরিত্যাগ করিতে ব্রাহ্মনমাজ 
কখন উপদেশ দেন না। ব্রান্ষেরা বলেন, যদি দুই মিনিট প্রেমের 
সহিত প্রেমমদ্তু ঈশ্বরকে ডাকিতে ন। ডাকিতে পরিবারের মধ্যেই 
ঠাহার পবিত্র সিংহাসন দেখিতে পাই, তাহাকে ড।কিলে পাপধন্ত্রণ। 
দূর হয়, যদি ঈশ্বরের নাম গান করিয়া সুখী হইতে পারি, তবে 
কেন আর নিত্য হখে বঞ্চিত হই। শ্ুখ এ প্রথিবীতে নাই, অসার 
ব্ষষ্নহুখে জীবের তৃপ্তি হয় না, প্রকৃত ঈশ্বরকে না জানিলে 
আত্মার শান্তি নাই। যদ্দি দুটা পয়ষা লাভ করিবার জন্য আয়া 
এবং সাধন আবশ্যক, তবে সর্্মশ্রেষ্ঠ বে ঈশ্বররূপ পরম ধন হাহার 
জন্ক কি পরিশ্রম করিতে ইস্ছা হয় না সাধন কর, নিশ্চই 
ঈশ্বরকে দেখিয়া হবখী হহবে। শ্বিবার রক্ষা করিবার জন্য 
জীবনের রক্ত শেষ করিতেছ, ঈশ্বরকে দেখিবার জগ্ত কি কিছুই 
করিবে ন1? প্রেমদুগ লইঈয্বা প্রন্চিদিন ঈশ্বরের চরণতলে উপহার 
দেও, সকল দুঃখ পাপ দ্র ছইবে। জী পৃর সকপকে লইয়। 
তাহার পুজা! কর, পৃথিবীতেই স্বর্ণের সুখ ভোগ করিবে । মনের 
চক্ষু যদি অতীন্িয় ঈশ্বরকে দেখিতে পায় তবে সকল অবস্থাতেই 
নিতা গ্ুখে মুখী থাকিবে । যর্দি উপদেশ চাও, তিনি গুরু, তাহার 
নিকট যাও ; যদি পরিত্রাণ চাও, তিনি পরিত্রাতা, তাহার শরণপন্ন 
হও ;যদি পরিব:র চাও, তানি পিত। মাত] তাহার সন্তানগণ ভাই 
তুপ্পী, তাহার গৃে প্রবেশ কর। বাহিরে তাহাকে অন্বেষণ করিও 
ন।| তিনি ভয়ের ধন, হৃদনের মধ্যে তাহাকে দেখ । পাঁচদিন 
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সাধন কর, নিশ্চয়ই অতীন্দ্রিয় পিত!কে দেখিয়া সুধী হইবে। 
অমূতপাত্র হাতে লইয়া হৃদয়ের মধ্যে তিনি দীড়াইয়! রহিয়াছেন, 
দ্ধ মূনের উপর প্রেমের শীতল জল বর্ষণ করিবেন এই তাহার 
সংকল্প । কি কলিকাতা, কি বেরিণি, কি হিমালয়, কি ভারতের 
অন্ত স্থানে, কি নিঞ্জনে, কি ভক্তবুন্দের মধ্যে যেখানে তাহাকে 
ড|কিবে, সেই খানেই প্রেমময় দেখ! দিবেন। একবার যদি 
তাহার মুখের প্রেমজ্যোতি দেখিতে পাও, ইচ্ছ! হইবে চিরকাল 
সকলে একত্র হইয়া দয়াময় দয়াময় বলিয়া দিন যাপন করি। 





অভিন্-হৃদয়ত্ব | 
[ মণ্ডরা পর্বাত। ] 
আশ্বিন রবিবার, ১৭৯৫ শক । 

এই পর্বত হইতে কত নদী ভিন্ন ভিন্ন দিকে বহির্গত হইয়। 
কত দেশের কল্যাণ সাধন করিতেছে ; কিন্তু সমুদয় নদীর উৎপত্তি 
স্ববন এক পর্লাত। এই রূপ এক পিতার প্রেম আমাদের সকলের 
হৃদয়ে প্রবাহিত হইতেছে । তাহার শ্রীচরণ হইতে এক প্রেমগঞ্গা 
বহির্গত হইয়! আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া জগতের 
কত লোকের কল্যাণ সাধন করিতেছে । আমাদের জীবনের অন্ত 
সহতর প্রকার প্রভেদ থাকে থাকুক; কিন্ক ইহ] নিশ্চয় যে. আমাদের 
সকলেরই হৃদয়ে সেই এক অটল পর্বত হইতে প্রেমনদীর জঙগ 
আসিতেছে, ইহা! দেখিলে আমাদের জীবনের অন্ত সহস্র প্রকার 
অনৈক্যের কারণ আমাদিগকে ভীত করিতে পারে না। যিনি 
আমাদের সকলের সাধারণ দয়াময় পিতা, তাহার মধ্যে আমাদের 
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মিল হইলে আমাদের জীবন কর্দাচ বিবাদের ভূমি হইতে পারে 
না। সমুদয় জগতের কর্তা সে ভক্তব্মলের চরণে সম্মিলিত 
হইলে সকল অনৈক্য বিস্মৃত হইয়া যাই, এবং তাহার প্রেম সকলের 
অন্তরে আমিতেছে ইহা! অনুভব করিলে হৃদয়ে আর আনন্দ শাস্ির 
সীমা থাকে না। অতএব ভাই, ভগ্নি, সকলে এস, যেখান হইতে 
সেই প্রেম বাহির হইতেছে, সেই উচ্চ অটল পক্মতরূপ ঈশ্বরের 
কাছে বসিক্া৷ সকলে একপ্রাণ হইয়া তাহার পূজা এবং সেবা করি। 
সেই সময় শীঘ্রই আসিতেছে,যখন আর আমরা ভিন্ন থাকিতে পারিব 
না। ভিন্নত। মহাপাপ। এত কাল একত্র ব্রহ্মোপাসনা করিয়াও 
যাদ আমরা পরস্পর হইতে ভিন্ন থাকিতে পারি, তবে মৃহাপাতকী 
বলিয্বা অচিরেই আমর! ব্রাহ্মমমাজ হইতে বহিষ্কত হইব। 
পিতার নামে এক না হইলে কদাচ আমাদের দ্বারা তাহার ধর্ম 
শ্রচার হইবে না; অন্ঠাবধি আমরা পিতার চরণে একপ্রাণ হই 
নাই, ইহা ভাবিলে অন্তর ছুঃধে বিদীর্ণ হয়। ভাই ভগ্রীগা 
আমাদের জদয়ের মধ্যে এবং আমরা তাহাদের হৃদয়ের মধ্যে 
ৰাস করি আমরা ইচ্ছা করি না; কিন্ত যত দিন আমর! এইরূপ 
অতিন-ুদয় না হইব, ততদিন ঘ্বর্গ ও পরিত্রাণ আমাদের পক্ষে 
মিথ্য। যে দিন সকলের ক্ফান নুদ্ধি একত্র হইয়া ঈশ্বরকে 
অনুসন্ধান করিবে, এবৎ সকলের প্রেম ভক্তি সম্মিলিত হইয় 
তাহার পুজা কাঁপবে, এবং আমাদের সমুদ্ঘপ্ধ বল শক্তি এক হইবে, 
তাহার সেবায় নিবুক্ত হইবে, মে দিন দেখিবে যে পৃথিবীতেই 
ঈশ্বরের প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। এই প্রকারে যদি একপ্রাণ, 
একাত্স। এবং অভিন্নহৃদয় হইয়া পৃথিবীতে প্রভুর কাধ্য করিতে 
পারি, অনতি'বলম্বে আমাদের মধ্যেই তাহার স্বর্গরাজ্য দেখিয়া 
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গুর্খী হইবে। পরস্পর হইতে বিছিম্ন থাকাই আমাদের পক্ষে 
ঘোর বিপদ এবং পরীক্ষা! ঈগর আম!দের সকলের মধ্যবিন্ু; 
আমাদের সকলের আত্মা যদি সহজেই তাহার প্রতি অন্ুরক্ত হয়, 
আমাদের মধ্যে নিশ্যয়ই একত| হইবে। দ্বিততীয়তঃ.আমাদের যাহা 
কিছু সার এবং স্বীয়, সকলই ঈশ্বরের, কেন না আমরা সকলেই 
পিতার সাধারণ সম্পত্তি, হুতরাৎ আমাদের অহঙ্কার করিবার 
কিছুই নাই। এইরূপে ধখন বিশ্বাস এবং প্রেমনয়নে আমাদের 
মধ্যে পিতাকে দেখিব, এবৎ ইচ্ছাপুর্বক সকলেই তাহার অধীন 
হইব, তখন আমরা সহজেই একপ্রাণ হইব. এবং আমাদের মধ্যে 
আপন'পনি শাস্তিরাজ্য সংস্থাপিত হইবে । অতএব যদি এ 
জীবনে হুখ শান্তি চাও, তবে ত্বরায় একপ্রাণ হও। এক ঈশ্বরকে 
যদি সকলে দেখ, সকলের চক্ষু এক হইবে; এক ঈশ্বরের কথ। 
যদ্দি সঞ্চলে শ্রবণ কর, সকলের কর্ণ এক কর্ণ হইবে; এক ঈশ্বরের 
প্রেম যদি সকলে আব্বাদন কর, সকলের শ্রেম একপ্রেম হইবে; 
এক নামানূত যদি সকলে পান কর, সকলের রমনা এক হহবে। 
এই রূপে যখন সকলের রসনা একরঘন। হইবে, এইক্রপে যখন 
সঞলের জীনন অদ্বিতীয় ঈশ্বরে এক হইবে, তখন সেই জীবনগঞ্গ। 
নদীর ন্যায় চারি দ্রিকে ধাবিত হইয়। জগতের কপাণনাধন করিবে, 
এবং ধাহারা একপ্রাণ এবং অভিন্ঙ্ৃদয় হইবেন, তাহারাও তখন 
সহত্র গুণে ধন্ত এবং কৃতার্থ হইবেন। 
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লাখসাধন। 
[ দেরাছুন। ] 
১১ই কান্তিক, ১৭৯৫ শক। 


পৃথিবীতে এমন সময় ছিল যখন সাধনপ্রণালী অতি'বিস্তৃত 
ছিল; কিন্তু মন্থুষ্যের আত্ম! যতই ঈশরের নিগুট তত্ব সকল 
অবগত হইতেছে, সাধন প্রণালী ততই সহজ এবং সুম্ম্ম হইয়া 
আসিতেছে । এই সামান্য শুষ্ক হ্ত্র যদ্দি আমরা অবলম্বন করিতে 
পানি তবেই আমাদের পরিত্রাণ। যাহারা অল্প বিগ্লাসী, যাহারা 
ধন্বের প্রথম সোপানে অবস্থিতি করিতেছে, তাহার। সহজে এই 
ক্ষুদ্র উপায় অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইতে পাবে 
না, তাহাদের জন্ত দীর্ঘ প্রণ।লী আবশ্যক, কিন্তু বাহার! অধিক দিন 
সাধন করিয়াছেন, তাহাদের পক্ষে অতি সামান্য একটী শব্দই 
যথেষ্ট । দয়াময় কিংবা প্রেমমঘ়। কি পিতা এইরূপ একটা নাম 
কিংবা শব্দ উচ্চারণ মাত্র তাহাদের অগ্গরে ভক্তি প্রেম উথলিয়। 
পড়ে। এইরূপ অবস্থা লাভ না করিলে বাঁচিবার আর অন্ত পথ 
নাই। জগতের সমুদয় ভক্তবৃন্দরোই এই সহজ পথ অবলম্বন 
করিয় ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হইয়াছেন, আমাদেরও ইহা ভিন্ন 
আর অন্ত উপায় নাই। বহু কাল কঠোর সাধনের সময় অতীত 
হইয়াছে। এখন জীবস্ত বিাস এবং জীবন্ত প্রেমের সময়, 
এ সময় ভক্তি প্রেম এবং কৃতজ্ঞতাভরে কেবল ঈশ্বরের না 
করিলেই জীবের পরিত্রাণ হইবে। তাহার নাম গ্রহণ করিবা 
মাত্র যদি নিতান্ত জঘন্য হৃদয়ের মধ্যেও স্বর্গ প্রকাশ হইল দেখিতে 
না পাই, তবে ঈশ্বরের নাযে বিশ্বাসের উপর আর জগতের বিশ্বাস 
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ধাকিবে না। যথার্থ সাধক ধাহারা তাহার| নাম করিতে করিতে 
গ্র্গরাজ্যে উপনীত হন। তাহার নাম উচ্চারণ করিবামাত্র ভক্তের 
অন্তরের দুষ্পরবৃত্তি এবং পাপ সকল নিস্তেজ হয়। তাহার নাম 
স্মরণমাত্র ভক্তের অস্থরে দিব্য জ্ঞান, প্রেম, পুর্ণা জ্যোতি প্রকাশিত 
হয় এবং সকল প্রকার অন্ধকার আপনা আপনি চলিয়া যাষ। 
তাহার নাম করিবা মাত্র কিরূপে আত্মার মধ্যে স্বগাঁষ পরিবর্তন 
হয় সাধক নিজেই বুঝিতে পারেন না, অন্তরকে কিরূপে বুঝাইবেন ৭ 
তক্ত ঈশ্বরকে ডাকিবা মাত্র কেবল তাহাকে নিকটে উপস্থিত 
দেখিতে পান তাহা নহে, ইহপরলোকবাসী সমুদয় ভক মণ্ডলীকে 
তিল্প তাহার হুদঘ়্ের নিকটবর্তী দেখিতে পান। যিনি নাম 
গ্রহণ করিবামাত্র ঈশ্বর এবং ন্বর্গরাজা নিকটে দেখিতে পান, পপ, 
হঃখের সাধা কি তাহাকে সন্তাপিত করে । অতএব যদ্দি বিশাস 
ভক্ষি পরীক্ষা করিতে চাও, আশ্বার মধো গ্রভীর স্বরে ঈগরের 
নাম করিও। যদি নাম করিনামাত্র হাহাকে নিকটে দেখিয়া 
অন্তরে প্রেম তক্তি উলিয্ব! ন। পড়ে, সমুদয় হুঃখপাপহা রী ঈগ্বরকে 

1বিলেও যদ্দি অন্তরের রিপুসকল অবসন্ন ন। হয়, তাহার নামে 
ধণ্দ কঠিন পাষাণ তুল্য অপবিত্র জয় প্রেমের উদ্যান ন! হয়, 
তবে জানিও এখন তোমার সেই বিস্তৃত দীর্ঘ সাধন প্রণালীর 
সম অতীত হয় নাই। অতএব পরিশ্রান্ত অল্সবিশ্বাসিগণ ! 
বিশ্বাসী হও, বিশ্বাস থাকিলে ঈশ্বরের একটী নাম গ্রহণ করিবামাত্র 
তাহাকে নিকটে উপস্থিত দেখিতে পাইবে, এবং হাহার শ্রীচরণে 
একটা প্রণাম করিলেই তোমাদের আত্মা তাহার পবিত্র সিংহাসন 
স্পর্শ করিবে 
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দীক্ষিতগণের প্রতি উপদেশ। 
[ দেরাছুন। ] 
মঙ্গলবার, ১৩ই কান্তিক, ১৭৯৫ শক। 


পরিশ্রান্ত পথিক পথে বৌদ্রের উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া যখন 
বুক্ষতলে ছায়া লাভ করে, তখন তাহার যেমন আনন্দ হয়, 
তোমরাও সেইরূপ অনেক দ্বিন সংসাবুপথে ভ্রমণ করিতে করিতে 
নানা প্রকার কষ্ট ক্লেশ পাইয়া আজ ব্রাহ্ম পরিবাররূপ গৃহমধ্যে 
প্রবেশ করিয়া আনন্দিত হইলে । সংসারের নানা প্রকার হুঃখ 
যন্ত্রণা এবং বাধা বিপত্তি বহুকাল তোমাদের নুখ হানি করিয়াছে, 
অনেক প্রকার পাপ অপরাধে তোমাদের মন বিদ্ধ হইয়াছে, সংসা- 
রের কণ্টকে তোমরা অনেক কষ্ট পাইয়াছ, তোমাদের দুঃখ দেখিয়। 
দয়াময় ঈশুর বিশেষ মময়ে তোম্াদিগকে পুত্র কন্তা বলিয়া তোমা- 
দের হাত ধরিলেন। বিশ্বাসচক্ষু খুলিয়া দেখ কে তিনি, ধিনি 
দয়া করিয়া তোমাদের হস্ত ধারণ করিলেন, ভাল করিয়া তাহাকে 
চিনিয়৷ লও, এরূপ দৃঢ় করিয়া তাহার চরণ বক্ষে বাধিয়৷ লও ষে, 
কথনও তাহাকে ছাড়িতে পারিবে না। যিনি পাপ দ্রঃখের অবস্থা 
হইতে তোমাদিগকে পুণ্য এবং সুখ সম্পদের অবস্থায় লইয়! 
যাইতে আসিয়াছেন, সাবধান, কখনও তাহাকে ভুলিও না। 
ঘিনি এত দয়া করিয়া তোমাদিগকে তাহার ব্রাহ্ম পরিবার মধ্যে 
স্থান দিলেন, কখনও তাহাকে ছাড়িয়া এই পৰিবারে কলঙ্ক 
আনিও না। এখন ব্রাঙ্গধন্মের অতি আশ্ধ্য সময় আসি- 
যাছে, দেশ দেশাস্তরে এখন সত্যের জয় বিস্তার হইতেছে, শত 
হত আত্মাতে এখন শ্বর্পরাজ্য হইতে প্রেমনদী প্রবাহিত 
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হইতেছে । তোমাদের বড় সৌভাগ্য যে এ সময়ে তোমর! 
দীক্ষিত হইলে। এইযে সন্বুথে পৃষ্পগুলি, যদ্ধিও ইহারা অতি 
হ্বন্দর, কিন্ত পিতার কপায় যখন তোমাদের মনের মধ্যে তাহার 
প্রীতি প্রেম ভক্তি ফুলসকল কুটিবে. সেই সৌন্দধ্যের তুলনায় উহ্ধ- 
দের সৌন্দর্য্য কিছুই নহে। পিতার দয়াগুণে আমাদের ব্রদ্মামন্দি- 
রের অনেকগুলি ভাই ভগ্ীর অন্তরে এ সকল মধুময় ফুল ফুটিয়া 
রহিয়াছে, চক্ষু নিমীলন করিলেই সেই স্বর্গের উদ্যান দেখিয়! 
প্রেমধারা! বছিতে থাকে । দয়াময় আমাদের ন্যায় পাতকীপ্দিগকে 
এত দয় করিবেন, ইহাত জানিতাম না। তাহার করুণাগ্ডণে 
যে সকল স্বর্গের ব্যাপার দেখিযাছি, তাহা কি বাক্যে বলিতে 
পারি ? ( বলিতে বলিতে আচার্ধোর বাক কুদ্ধ হইল, এবং ক্রমাগত 
প্রেমাশ্রপাত হইতে লাগিল ) আমাদিগকে স্বর্গের পিতা কি জন্য 
এমন সৌন্দর্য দেখাইতেছেন ৭ দ্বর্গের শোভা দেখাইন্বা আগা- 
দিগকে তাহার প্রেমে একেবাবে ভুলাইয়! রাধিবেন, এই কি তাহার 
অভিপ্রায় নহে? ঘ্দি চক্ষু থাকে খুলিয়া দেখ, কেমন হুন্দর 
তিনি ঘিনি তোমাদের ছাত ধরিয়াছেন, এক বার দেখিলে কি 
কাহারও ইহাকে ছাড়িতে ইচ্ছা হয়? উনি যে পথে তোমাদিগকে 
লইয়া! যাইবেন, ক্রমাগত ইঙ্ঠার সঙ্গে সেই পথে চলিয়া যাও, ভয় 
নাই, বিপদ নাই। খাহাদিগকে ঘোমরা আত্মীয় এবং আপনার 
লোক বল, ভাহার! তোমাদ্দিগকে পাপ পথে লইয়া যাতে চেষ্টা 
করিবে, সাবধান, তাহণদের কথায় ভুলিয়৷ পিভাকে ছাড়িও না। 
জগতকে উদ্দার করিবার জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে যে দয়াময় 
নাম দিয়াছেন তাহা পাপী তাপীর একমাত্র ধন। এই নাম 
দিন দিন সাধন কর, সাধনের সঙ্গে সঙ্গে দেখিবে এই নামের কত 
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মহিমা ' এই ভ সাযান্ত একটী ক্ষুছ নাষ, ইহাতে কত পাষাণহীদযু 
গলিয়! গিয়াছে, তাবিলে মন স্তব্ধ হয়। ঈশ্বর আপনি তোমাদের 
প্রত্যেকের ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন, ইহ! কি তোমরা দেখিভেছ 
ন!ণ ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তোমর ডাকিবামাত্র স্বর্গ 
ছাড়িধা তিনি তোমাদের কাছে আসিয়। বসিবেন। তাহাকে 
ডাকিলে আমাদের ঈশ্বর এই কথা বলেন লা যে, এখন তুমি 
কিছুকাল কষ্ট পাও, পরে দেখা দিয়া আমি তোমাকে শ্ুখী করিব। 
আমাদের ঈশ্বরের মুখে কেহই কখনও এ কথ! শুনে নাই। 
যখনই তাহাকে ডাকিবে, তখনই তিনি দেখা দিয়া তোমাদের 
আম্মাতে প্রেমামত বর্ষণ করিনেন, এবং মাতার হ্যায় পুণ্য সুধা 
পান করাউবেন। তাহার কৃপায় কদ্দাচ নিরাশ এবং ভগ্গোৎ্মাহ 
হইও না। প্রতিদিন মনের সহিত প্রাণের সহিত তাকে ডাকিও, 
তাকে ডাকিলেই তিনি তাহার নিজের পরিচয় দিয়া তোমা- 
পিগকে দেখা দিবেন । মানুষ তাহার পরিচয় দিতে পারে না। 
কেবল উপাধনার সময় তিনি তোমাদের কাছে আনিবেন তাহ! 
নহে, যেখানে তে'মর! থাক, কি সজনে, কি নিজ্ঞনে, তি সাংসারিক 
কোন কাধ্যে, সর্জদাই তিনি তোমাদের সঙ্গে থাকিবেন। যখন 
দেখিবে কেহই কাছে নাই, সেখানেও দেখিবে একজন কাছে 
বসিয়! আছেন । পৃথিবীর মধ্যে ধাহারা অতি আত্মীয়, এমন কি 
পিতা মাতা, ভাই ভগ্মী, স্বামী স্ত্রী, পুত্র কন্তা তাহারাও পরিত্যাগ 
করিতে পারেন; কিন্তু ঈশ্বর তাহার পুত্র কন্তাকে দুরে ছাড়িয়। 
যান, ইহাকি তোমাদের মধ্যে কেহ শুনিয়াছ ? তিনি যেমন 
নিমিষের জন্ত তাহার কোন সস্তানকে ছাড়িয়া যান না, তোমরাও 
চিরকাল আবিশ্রান্ত তাহার সাধন কর। ব্রাদ্গধন্মের মুখমন্ত্ 
২ 
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প্দয়ামঘ়ব পিতা আমার কাছে বমিয়ছেন”, প্রত্যহ তোমরা এই 
মভামন্ত্র সান কর। ইহা সাধন করিতে করিতে গভীর প্রেম- 
তরঙ্গে এবং মহানন্দে তোমাদের প্রাণ গলিয়া যাইবে। যদ্ধি 
অন্তরে রিপু প্রবল হয়, তৎক্ষণাৎ কোথায় দয়াময় বলিযব। তাহাকে 
ডাকিবে, দেখিবে ডাক্িবামাত্র তোমাদের নিস্তেজ ঘন পুণ্যবলে 
পরিপূর্ণ হইবে। আজ তোমর! যে ব্রত গ্রহণ করিলে ইভ! সামাস্ঠ 
ব্রত নহে, ইহকাল, পরকাল অনন্তকাল জীবনের এই মহাব্রত 
সাধন করিতে হইবে। ভাই ভগ্বী সকলে মিলে সন্ভাবে থেক । 
আজ ধাহার! স্বামী স্ত্রী সর্্ঘসাক্ষী পিতার নিকটে প্রতিজ্ঞাপুন্বক 
ব্রাহ্মপরিবারভুক্ত হইলেন, তাহাদের মধ্যে ঈশ্বরের কপায় আজ 
নূতন স্বগীয় সম্পর্ক সংস্থাপিত হইল । ধন্ঠ তাহারা যাহারা আজ 
পবিত্রভাবে ঈশ্বরের কাছে স্বামী স্ত্রী বলিয়া মিলিত হইলেন। 
এইরূপে যদি ছুই আত্মার মিলন হয়, উহা হতে আর পৃথিবীতে 
নুন্দরতম দৃশ্য কি আছে? ভাই, ভগ্নী, বিনীতচ্দ্ধয়ে তোমাদিগকে 
বলিতেছি, এক ধম্মকে পরস্পরের প্রাণ করিযু! চিরকালের জন্ত 
ঈশ্বরের দাম দাসী হইয়া থাক। দয়াময় তোমাদের সকপকে 
আশার্ধাদ করুন। যেখানে পঁহুছিলে পাপ যন্ত্রণা থাকিবে না, 
ঈশ্বর তোমাদিগকে সেই পবিত্র শান্তিনিকেতনে লইয়া! যাউন। 
তাহার কৃপায় আজ তোমরা আমাদের হইলে এবৎ আমর। 
তোমাদের হইলাম । বল চিরকাল আমরা সকলে মিলিয়া আমাদের 
*এহ এক দয়াময় পিতার পবিত্র প্রেম গৃহে বাম করিব। 
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এই মাত্র আমরা কঠোপনিষদের একটা শ্রোকে শ্রবণ করিলাম 
গ্অন্ত্রীতি প্রবতোন্যাত্র কথন্তুহুপলভ্যতে |” যে ব্যক্তি বলেষে 
ঈশ্বর আছেন, তত্তিন্ন তিনি অন্ত ব্যক্তি দ্বারা কি প্রকারে উপলব্ধ 
হইবেন। ঈশ্বর আছেন জগতের অনেক লোক এই কথা বলেন ; 
কিন্তু ইহার অর্থ কি, অতি অল্প লোকে তাহা। সম্পূর্ণরূপে হৃদ়নম 
করিতে পারেন। পৃথিবীতে ঈশ্বরবাদী অনেক; কিন্তু প্রকৃত 
বিশ্বাসী অল্প । শীশ্বর আছেন জ্ঞান দ্বারা ইহা সিদ্ধান্ত করা 
মিতাস্ত কঠিন নহে; কিন্তু ঈশ্বর আছেন, এই মধুময় সত্য জদয়ের 
দ্বারা সন্তোগ করা পাপীদিগের পক্ষে তত সহজ নহে । ব্রাহ্মগণ, 
ঈশ্বরকে এইরূপে হৃদয়ের মধ্যে উপলব্ধি করিয়াছ কি ন|, তোমাদের 
জীবনকে পরীক্ষা করিয়া দেখ । যদি হৃদয়ের মধ্যে সেই গম্ভীর 
সত্তা অন্থভূত না হইয়া থাকে, তবে তোমাদের যে ঈশ্বরে বিশ্বাস 
সে প্রকার বিশ্বাসে প্রতার নাই । ঈশ্বরের বর্তমানতায় হৃদয়ের 
নিঃসংশয় বিশ্বাম ভিন কধনই জীবের পরিত্রাণ হয় না। ধাহার! 
নিশ্চযুরূপে ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করেন, তাহাদেরই নিকট তিনি 
আত্মম্বূপ প্রকাশ করেন, তেজোময় দীপ্যমান্‌ সুধ্য, কিংবা জন- 
হুদর়প্রফুল্পকর চন্দ্র যেমন যথার্থই জগৎ আলোকিত করিতেছে, 
তাহা অপেক্ষাও ঈখরের সত্তারূপ জ্যোতি অনন্তগ্ুণে উজ্জবলতর। 
তক্তন্দয়ে তাহার যে আলোক প্রকাশিত হয়, তাহার সঙ্গে আর 
কিছুরই তুলনা হয় না। ভক্তের পক্ষে ঈশ্বর আছেন বলা, এবং 
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তাহাকে প্রতাক্ষরণে দেখা এই ছুই সমান । পৃথিবীর বস্তু সকল 
যেমন সর্্মসাধারণের দৃষ্টিগোচর হয়, ঈশ্বর এবং তাহার স্বর্গরাজ্যও 
ভক্তের নিকট ঠিক সেইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়। ঈশ্বর আমা- 
দের প্রতিজনের নিকট অতি গুটভাবে, নিকটতম জড়বস্ত হইতেও 
নিকটতর বহিয়াছেন। অবিশ্বাসীরা অন্ধ, ঈশ্বরের আলোক 
দেখিতে পায় ন।; কিন্ত যেখানে তাহারা অন্ধকার; দেখে, বিশ্বাসীবা 
সেখানে ধর্দরাজ্য দেখিয়া কৃতার্থ হয়। জগতের পরিত্রাণ না 
হইবার প্রধান কারণ এই যে, তাহার! কেবল মুখে এবং জ্ঞান 
দ্বার ঈশ্বরকে স্বীকার করে; যেখানে মধুময় বিশ্বাসের রাজ্য 
সেখানে তাহার] উপস্থিত হয় না। ধাহা'র! সেই স্থানে উপনীত 
হইয়াছেন, সেখানে বসির তাহারা যতবার ব্রন্মোপাসন] করেন, 
প্রত্যেকবার জৃদঘ্ব ভরিয়া ঈশ্বর এবং তাহার শ্বর্গরাজ্যের শোভা 
সন্তোগ করেন। সেই স্থানে বসিলেই ঈশ্বরের সভা হৃদয় 
পরিপূর্ণ হয়, এবং মন সহজেই নাহার পবিত্র প্রেষসিদ্থৃতে নিম 
হয়। সেখানে ঈশ্বরদর্শন এবং তাহার হুনিপ্ল শাস্তিজলে সন্তরণ 
করা একই কর্া। অনেকে বলেন উপাসনা করিলাম, অথচ 
অন্তরে শান্তি লাভ করিতে পারিলাম না, ইহার কারণ প্রকৃত 
বিশ্বাসের অভাব । যাহাদের অস্ত্রে এই বিশ্বাসের উদ হয় নাট, 
তাহার! না ঈশ্বরের নিকট, ন৷ জগতের নিকট--কোখাও শান্তিল।ভ 
করিতে পারে না। কিন্তু ধাহার। ষথার্থ বিশ্বীপী ঠাহার| একদিকে 
যেমন ঈখবরের সঙ্গে সম্মিলিত, তেমনি অন্তদিকে বন্ধুগণের সঙ্গে 
অভিনহৃদয়। যতদিন সেই অবস্থা না হস আমাদের হৃদয় শুষ্ক 
থাকিবেই ; ততদিন না ঈখরের প্রেমে আত্মা সুখী হইবে, না 
ভাই ভ্মীদ্গকে যথার্থরূপে লাভ করিয়া আত্মা পবিত্র হইবে ॥ তত 
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দিন না ঈশ্বর, নূ। জর্গং কাহারও নিকট তৃপ্তি নাই। বাহার! এক 
ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন তাহারা কেন ঈশ্বরদ্ণনে অধিকার পাইবেন 
না? বাহারা নিমীলিত নয়নে কেবল অন্ধকার দেখেন গ্াহারা 
জগংকে এানিতে দিন যে, তাহারা কেবল অন্ধকারই দেখেন, 
কিন্তু ধাহা রা ব্রহ্গরূপ সামগ্রী পাইয়াছেন, তাহারা তেমনি স্পষ্টরূপে 
ফাহাকে দেখিতেছেন যেমন অ'মরা পৃথিবীর বন্ধু্দিগকে দেখি, 
তেছি। ধিনি বিশ্বাসনয়নে ঈশ্বরকে প্রত্তা্ষ দেখিয়াছেন, তিনি 
খন্তয়ে অনলি নির্দেশ করিয়া বলেন এই আমার ঈশর। ১০1১৪ 
ধংসর ব্রাঙ্মগধন্খ সাধনের পর আমরা কি এখন ন্যায় শুক্তি দ্বারা 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব গ্রমাণ কবিব, না তীর্থ ভ্রমণ কনিয়া তাহাকে 
অনেষণ করিব? এখনও যদি আত্মার অতি নিকট এবং প্রতোক 
স্থানে ঈশ্বরকে দেখিতে না পাই, তবে এতকাল কি আমরা শৃন্ট; 
অন্ধকারের সাধন করিলাম? ধন মান যেমন যথার্খই মননের 
মনকে টানে, সেইরূপে কি গঈীশুরেব দৌন্দপ্য আমাদের প্রাণকে 
আ'কর্থণ কবে? যি সেইকপে আমদের মন ঈশ্বরে আকুষ্ হষ্‌। 
তবেকি কাহারগু উপ্ঠনন! নীরস হইতে পারে, না কদাচ একশ 
ভাবিতে পারি-কথন উপাসনা শেষ হইবে, কন উপানা শেষ 
হঈবে ৭ যদ যখার9৫থকপে আমাদেন মন ঈশ্বরের সৌন্দর্ধ্যে মোহিত 
ভউঘা থাকে, তনে ক্লাভার প্রেম পবিত্রতাতে নিশ্চয়ই আমাদের 
মনকে আকর্ষণ করিবে। ধাহাব মন যথার্থতঃ ঈশ্বরানুরগা 
ভইয়াছে, উপাসনা শেষ হইলে ভাঙার প্রাণ অস্থির হয়, তিৰি 
বলেন কেন হ9'হ এত শীস্ঘ প্রেমময় ঈশ্বরের উত্সব শেষ হইল ? 
কাহার পক্ষে মধুম্য ঈশ্বরের উপাসন! মব্ররাই মধুময় । যিনি 
এইরূপে ত্রন্ধাপ্রেমে মুগ, উপ দন-শুগ্ হইয়া থাকা ভাহার পক্ষে 
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নিতান্ত কইকর ধনের জন্য পৃথিবীর লোক দিকারাত্রি কত্ত কষ্ট 
বহন করে, ধন সঞ্চিত হইতেছে ইহা মনে করিলে তাহাদের কত 
আনন্দ হয়ঃ কিন্তু কয়জন ব্রাহ্ম সংসারীদিগের মত সেউরূপ 
লোভী এবং উত্সাহী হইয়া ব্রহ্মধন অন্বেষণ করিতেছেন? 
বিষয়ীরা যেমন তাহাদের স্ত্রী পুত্র উত্যাদির মায়ায় বশীভত, 
আমাদের অন্তরে যদি সেইরূপ ঈশরের প্রতি মাধ! জন্মে, তবে 
কিআমরা ভাহার ধর্খাসাধন করিতে কষ্ট মনে করিতে পারি ? 
যাহার মন ঈশ্বব-প্রেমে আর হইয়াছে, সেকি নিমেষে, ভতা 
তাহাকে ভুলিয়া! থাকিতে পারে ? সমস্ত দিন যে কেবল বাকা দ্বারা 
তাহার উপাসনা করিতে হইবে তাহা নচে, কিন্তু ঠাহার বর্তমানত। 
ভক্তহ্দয়ের পরশমণি, ভাব অপবূপ রূপমাধুরী ভক্তের চগ্কার 
অঞ্জন, তাচার নাম ভক্তের ভূষণ, এবং হাহাঁর চরণ সেবা ভক্কের 
হস্ত্েব ভূষণ? তক্কের পাণ মন জদর় আজম সন্লললগ হাহাতে মগ 
রহিয়াছে । ব্রাঙ্মগণ, যণ্দ হৃথী হস্টতে চাও, এই ভক্তির সাধন 
গ্রহণ কর; ইহ ভিন্ন আব কোন মতে অন্তরের পাপ তাপ এব্‌ৎ 
অন্তরের মৃতভাব দূর হঈবাব নহে। ঈশ্বরকে না দেখিষা যিনি 
একদিন থাকিতে পারেন, তিনি ব্রা নামের উপনুক্ঞ নহেন। 
প্রকৃত ব্রাহ্গকে জিজ্জাসা কর তিনি বগ্বেন "যে দিন ত্রন্ধদণন ভয় 
নাই, সে দিন জগতের কেহই আমাকে শ্বধী করিতে পারে নাই । 
কি স্ত্রী পুত্র কণ্ঠা, কি প্রিয়তম বন্ধু বান্ধব কেহই আমার মনে 
শান্তি আনিয়! দিতে পারে নাই । পরথিবীর লোক যাহাকে হুখের' 
রাজ্য বলে, তাহাতে আমার ছুঃখ অশান্টি মারও বৃদ্ধি হইয়াছে। 
ঘে দিন পিতার প্রেমমুখ দেখি নাই, সে দিন যেকি দুঃখের দিন, 
পৃথিবীর, লোক তাহা বুঝিতে পারে না। ছুই ঘণ্টা কাদিপাম, 
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সমণ্ত দিন পিচ্ছেদ-যন্তরণায় কাতর হইলাম, তথাপি ঈশ্বরধর্ণন হইল 
ন।।” এইরপে ব্রহ্ম অনর্ণনের যে কত কষ্ট তাহা সাধক ভিন্ন 
আত ভেহ বুর্কিতে পারে ন|। যখন পাপ এবং পৃথিবীর কষাঘাতে 
প্রণ অস্থির হয়, তন বর্দি পিতার মুখ না দেখি, ঢারিপিক্‌ অন্ধকার 
দেখি। কে সেই বিপন হইতে উল্লার কারবে? পৃণ্যের সাগর 
মুক্তিদ্াতার কাছে না গেলে, কে আর পাপক্ষয় করিবে? মৃত্যু- 
প্রয়কে কাছে না দেখিলে কে মৃত্যু ভয় হইতে পরিত্রাণ করিবে ? 
অতএব, ত্রাঙ্মগণ, যথার্থ বন্ত অন্বেষণ কর। বিশ্বাস চক্ষুতে 
তাহাকে না দেখির়! যদ্দি পাঁচজন মিলিয়। মুর ব্রঙ্গণঙ্গীত কর; 
তাহাতেগ যথার্থ পরিব্রাণ এবং মুখ শান্তি নাই। একটী দিন যদি 
ঈঁখরদর্শন ন| ভব, প্রতিজ্ঞা কর, যতক্ষণ না হাচার দেখা পাইবে, 
ততক্ষণ কিছুতেই সাধন ছান্ডিসে না। এই বিশ্বাস করিবে, জীবনে 
অবশ্ুহ কোন পাপ হইয়াছে) তাঁচা ন। হইলে সন্তান কেন পিতাকে 
দেখিতে পাবে নাঃ পথিবীর সকলকে দেখিলাম; কিন্তু যিনি 
পিতার শিত।, মাতার মাতা, বন্ধুর বন্ধু, কেনল হাহারই সঙ্গে দেখা 
হবে ন|, ভক্ ডাকিলে তক্তবংসল দেখা দিবেন না, কদাচ ইহ! 
হইতে পাবে না । ঈশর বলিষ। ডাকিলেই ফদ্দি তাহার দর্শন লা 
হত, ভবে কেন ত্রাঙ্ম ভইম[ছি ? ঈশ্বরদর্শনে ঘি সামান্য পরিমাণেও 
মংশর থাকে, তবে সেই কালসর্পের দংশনে এনদিন সমস্ত ধর্ম 
জীবন নিনষ্ট হইতে পারে ॥ অতএব, বন্ধুগণ, বিশেষ সাবধান 
হইয়া নিঃনংশয় বিশাস সাধন কর, কোন ভয় থাকিবে না। কেবল 
উৎসবে একদিন ঈশ্বরকে দেখিলে হইবে না, কিন্তু প্রতিদিন 7 

নিষ্জীনে, কি সঙ্জনে, দীননাথ বলিষা ডাকিশেই তিনি দেখা 
দিবেন, এইরূপ বিশ্বাস, করিয়া তাহাকে দর্ণন করিতে হইবে ॥ 


ই 


“পিতা আমার নিকটে” এই মূল সত্যই পরিত্রাণ শাসকের মূলমন্ত্র; 
দীর্ঘ উপাসনা এবং আডডম্বরে মুক্তি নাই । লোককে দেধাটলে 
কি হইবে ? বাহিরের চাকচিক্যে বাহিরের লোক ভুলিতে পারে 
কিন্তু তাছাতৈ কি ঈশ্বরকে ভূলাইতে পার তিনি যে অন্তরে 
বিশ্বাম দেখেন। গোপনে তাহাকৈ ডাক। বল এই থরে, এখনই 
এখানে ঈশ্বর আছেন, নিশ্চয়ই তাহাকে দেধিবে। এইরূপে যদি 
একবার তাহাকে দেখ, অনুমান, সন্দেহ অসন্তব হইবে অবিশ্বাসত 
দুরের কথা। যেখানে বাহিরের কোন অবস্থা অনুকূল নহে, 
বিশ্বামী হইলে সেখানেও তাহাকে দেখিবে। আর যদ্দি বিশ্বাস 
মা থাকে. সহস্র ভক্তমগুলীতে বেত হইলেও তীভাঞে দেখিবে 
না.। মন যদি বলে ঈশ্বর নাই, মধুন্ স্ীত কি ঈশ্ববকে দ্েখাউতে 
পারে? অতএব পুর্ণ বিশ্বাসী হও. তাহা হইলে উজ্জঞগ এব 
স্পষ্টরূপে ঈশ্বনূকে দেখিবে। প্রতিজ্ঞ! কব প্রতিদিন অনুতঃ 
একটা বার প্রেমচক্ষে পিতাকে দেখিন। দেখিবে বর্গের শোভা 
আসিম়। তোম দের এবৎ তোমাদের পরিবারস্থ ঘকলের আত্মাকে 
'অনুরঞ্জিত করিয়াছে । তখন যে দিকে ফিরাও আঁথি-_-কি 
দক্ষিণে কি বামে, কি ভ্রাতা প্রতি, কি ভগ্রীত্র প্রতি, কি নিজের 
প্রাণমন্দিরে। মন্বত্র সে প্রেমমরকে দেখিয়া কৃতার্ হইবে। 





দর্শন ও শ্রবণ যোগ । 
| লাহোর । ] 


রবিবার, ২রা অগ্রহায়ণ, ১৭৯৫ শক। 
৯, প্্রাঙ্গধর্মী ঘোগকা ধন্ম হাায়। যোগ, তিন প্রকার। পহেলা 
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দর্শনযোগ, দৃস্রা শ্রবণযোগ, তীসবা প্রাণযোগ। জ্যামী শরীরে 
আঁথ স্ার, ভিতর ভী গ্নেমীহী আখ হায়, জিদ্মে উশ্বরকী শক্তি, 
প্রেম, জ্ঞান আওর পুণ্য দেখনে কী শক্তি হায়। উসী শঞ্জিকা 
নাম বিশ্বাস স্থায়। উসী আখীসে ভক্ত ব্রঙ্গকা বর্তমানতা, অগর 
উস্কী খুবী দেখতা হ্যায়, আওর আখ চরিতার্থ হোত। হ্যায়। 
ইসকা নাম দর্শনযোগ ; যব পুর্ণ দর্শন যোগ হোবে তব ত্রহ্গক! 
আর্দেশ মালুম হোত। হ্যায়, ইস্ক। নাম শ্রবণযোগ ৷ আত্মাকী 
জিস্‌ শক্তিমে ব্রহ্ধকো উপদেশকী উপলদ্ধি হোতা হ্যায়, উসকা 
নাম বিবেক। বিশ্বাম আত্মাকখ আথ পর বিবেক আত্মাকা কান 
স্থান । বিশ্বাসছে আম্মা! ব্রদ্ধকো দেখাত হ্যায়, আওর বিবেকদে 
উয়্ো৷' উক্ষী দেববাণী শুন্তা হায়। পরন্ত ইয়ে দর্শন আওর 
উবে শ্রবণ ভৌতিক নেহি। ব্রহ্ম নিবাকার, ইন্জিয়াতীত হ্যায়। 
উসকা কোই জড় আকার অথব! মুর্তি নেভি। উসকো কোই 
ভৌতিক মুখ নেহি, জিন্‌সে উদ্বো শব্দ উচ্চারণ করতা ভ্যায়। 
উস্কো সার! স্বভাব আধ্যাম্সিক হায়। বেদ, বাইবল, কোরাণ 
ঈশ্বরনে অপনে মুহমে কহেথে, ইয়ে গলং হায়। পরস্ক বিবেকসে 
যে ঈশ্বরকী বাণী গনি যাতী হ্যায়, ওহী ম্রন্রান্ত শাস্ স্থায়। যব 
পুর্ণদর্শন আওর পূর্ণ শ্রবণযোগ হোতা হায়, তব প্রাণযোগ আরন্ু 
হোতা ছায়। প্রাণযোগগে ঈশ্বর চিরধন হো যাতে হাত, 
ইয়ে যোগ অনন্তকাল স্থায়ী হায়। দর্শন আওর শ্রবণযোগকা 
বিচ্ছেদ হো সকৃতা হায়; পরস্ত প্রাণযোগকা বিচ্ছেদে নেহি 
হোতা | হর কিসী তক্তমে প্রাণযোগ পয়দা হুয়া উয়ে! ঈশ্বর 
বিনা জী নেহি পেকৃতা হ্যায় । দর্শন আওর শ্রবণযোগকা পীছে 
প্রাণযে,গ হোতা হায়, জ্যায়সী মছনী জলসে আলগ হোকে স্থল 
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থে নেহি' রহ মেকতী, প্রাণযোগ হোনেকে পীছে ভক্ত ঈশ্বর বিনা 
প্রাণ ধারণ নেহি কর সেকতা' ঈশ্বর ভক্তকা জীবন সন্মন্ব 
হায়। ঈশ্বরসে যুব। হোকে উয়্ো আধ ঘ্বণ্টাভী জীবন ধারণ নেহি 
কর সেকতা। দর্শন অওর শ্রবণ যোগোমে আনন্দ হোতা হায়; 
পরস্ত প্রাণযোগসে নিত্যানন্দ হোতা হায়। সবকেওয়াস্তে প্রাণ- 
যোগ দরকার হাষু, ইহ সারে উপদেশকা সারহ্ায়। সবসে 
শ্রেঠযোগ হাত । ত্রহ্মতক্ত আওর ব্রহ্মপেমী যোগী হায়, প্রাণ- 
যোগ হনেসে যথার্থ ব্রঙ্গঙ্ছানী ব্রহ্মযোগী হোত স্তায়। উয়ো 
ব্রহ্গকো ছোড়ে এক পল গ্রাণ ধারণ নেহি কর সেকতা। জিসকী 
ইয়ে অবস্থা হুয়ী, উয়ে! পুণ্যবান্‌ হোতা হ্যায় । জিসকা প্রাণযোগ 
নেহি হুয়া, থোড়ে দ্িন পীছে পাপ প্রলোভনমে গিরত। হ্যায়। 
যে যথার্থ ্রাহ্মধন্্ জানত। হ্যায়, উদ্বো ইস প্রাণষোগকে লিয়ে 
ব্যাকুল হোত! হ্যায়। ত্রহ্মকী কপাসে উয়ো পূর্ণানন্দ পত। হ্যায় । 
এ ভাইয়ে! ! ইপ প্রাণযোগকেওয়ান্তে যতন করো। দুঃখ পাপ 
নেহি রুহেগ। | 


তরী 


নৈকটা সাধন । 


রবিবার, ১৩ই আশ্বিন, ১৭১৫ শক। 


ধর্মসাধন কি? দৃরের বস্তকে নিকটে লাভ করা, যাহ! দরে 
ছিল তাহা ঘরে বসিয়া! পাইব ইহাই সাধনের ফল। পৃথিবীর 
লোকের পক্ষে ঈশ্বর বহু দূরে । সকলেই জানে ঈখর সর্বব্যাপী 
এবং তিনি প্রতি জনের নিকটে আছেন কিন্তু জগন্ছের অতি অল্প 
লোক তাহাকে নিকটে দেখিতে পায়। অধিষ্ষ কি ব্রাহ্মদিগের 


রি 


মধোও ঝয় জন ঈশ্বরের নৈকট্য উপলব্ধি করে? মুখে যাহাই 
বলি না কেন, আমাদের মধ্যে অনেকেই ঈশ্বরকে দৃরস্থ নক্ষত্র 
হইতেও হুদৃরে অথবা গগনমগ্ুলস্থ কোন মেঘের মধ্যে লুৰ্কায়িত 
মনে করেন। পুথিনীর লোক হরাহাকে নিকটে দেখিতে পায় না, 
এই জন্ঠই তাহারা তার্থ পর্যটন এবং তদনুরূপ নানা প্রকার সাধন 
অবললন কত্ে। ব্রাঙ্গেরা জানেন ঈশ্বর যেমন বহু দূরে, তেমনি 
তিনি আবাব অতি নিকটে, এই জন্য তাহারা ঈশ্বরকে নিকটস্থ 
দেখিবার জন্য ভজন, সাধন, আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা, সঙ্গীত 
ইত্যাদি নানাবিধ প্রণালীর অনুসরণ করেন। ইগাদের মধ্যে 
ধাচারা সরুল সাধক, যতই গ্াহারা সাধন করেন ততই তাহার! 
ঈশ্বরকে নিকট হইতে নিকটতর এবং নিকটতর হইতে নিকটতম 
উপলব্ধি করেন৷ ঈগ্রর হাহার মহিমা! এবং আর আর সমুদয় 
শক্তিতে জীব হইতে অনন্তগ্ুণ উচ্চি এবং দূরে অবস্থিত; কিন্ত 
তাহার অপার প্রেমের দ্বারা তিনি প্রত্যেক বিনীত ভক্ত সাধকের 
বশীভত। মনুষা দুর্ধদ্ধি এবং অবিশ্বাস বশতঃ এই হ্ৃদরবিঙ্গারী, 
অন্তরের ধন নিকটস্থ ঈশ্বরকে আকাশবিহারী দূরস্থ দেবতা মনে 
করে। কিন্ত ঈশ্বরকে নিকটে না দেখিলে সাধকের প্রাণ তৃপ্ত হয় 
না। সাধনের স্বারা যতট তিনি পিতাকে ক্রমাগত নিকট হইতে 
নিকটতর উপলব্ধি করেন, ততই তাহার হুদয় প্রাণ হশ্শীতল হয় 
এবৎ ততই তাহার উত্সাহ এবং প্রেম বাড়িতে থাকে । তীহার 
কাছে ঈশ্বর যে কখনও দরে থাক্ষিতে পারেন, ইহার সম্তাবনা 
পরাস্ত থাকে না। নির্জনে কিংবা সজনে একবার ডাকিলেই 
ভক্তবৎসল বিদ্যুৎ অপেক্ষাও তৃরায় তাহাকে দেখা দেন, ভক্তের 
ডাক শুনিবামাত্র বানু হইতেও দ্রুতবেগে তিনি আসিয়। আবিভুতি 
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হন। বরং চক্ষু দ্বারা বাহিরের আলোক দেখিতে বিলঙ্গ হয়; 
কিন্ত সাধক ভক্তিনয়ন খুলিবামাত্র ততক্ষণাৎ ঈশ্বরদর্শন লাভ 
করেন। এইরূপে ঈগর-সাধন না করিলে জীবনে হখ শি 
নাই! অনন্তজীবনের সঙ্গী, সেই নিতা ধন ঈশ্বরকে, যদি পর- 
মাত্বীয়ন্ধপে গ্রহণ করিতে ন। পার, যতই বয়স বৃদ্ধি হইবে, এবং 
অবশেষে মৃত্যুর সময়ও ভয়ানক রূপে কাদিতে হউবে। বাস্তবিক 
আমাদের প্রিয়তম ঈশ্বর এত নিকটে ষে তাহাকে “এস দয়াল* 
বলিয়াও ডাকিতে হয় না, ডাকিনার পূর্বে তিনি আমাদের ভিতরে 
আসিয়া বজিয়! রহিয়াছেন। ধাহাকে দেখিতে আমরা ইচ্ছ। করি, 
আমাদের ঈচ্ছার পুর্বে তিনি আমাদিগকে দেখা দিবার জন্য 
প্রতীক্ষা করিতেছেন । পিতার এই দয়া দেখিলে ভক্তের মনে 
কত অ'নন্দ এবং উত্সাহ ভয়। 

ঈশ্বরকে যেমন ভক্ত নিকটে উপলদ্ধি করেন, সেইরূপ পর- 
লোকও ভক্কের অতি নিকটে । অবিশ্রামীর নিকট পরলোক অতি 
দূরে এবং অন্ধকারমঘ, অজানিত স্থান, কিন্কু ভক্ত পরলোকবাসী 
লোকদিগের সহিত একত্রে বাম করিতেছেন, কেন না তিনি 
জানেন যেধানে ঈগ্বর সেধানেই পরলোক । ঈশ্বর নিকটে সুতরাং 
পরুলোকবাসী আত্ম সকল9 নিকটে । পূৃধিবীতে যে সকল 
মহাত্মা আমাদের উপকার করিয়! গিয়াছেন, পরলোকেও তাহারা 
আমাদের মঙ্গল সাধন করিতেছেন, ভক্কু ইহা স্পষ্টূপে অনুভব 
করেন। আমাদের ধর্মুজীবন পরলোকৰাসনী সে সকল সাধুদিগের 
সঙ্গে গ্ুটভাবে সংযুক্ত রহিয়াছে । চিরকাল আমরা তাহাদের 
নিকট খণী থাকিব। ইহাতে আর ভক্তের সন্দেহ থাকে না। 
মনের মধ্যে তিনি ইহলোক পরলোক একত্র দ্রেখেন। নিকটস্থ 
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ঈশ্বরকে লইয়! তিনি সাধন আবস্ত করেন, কিন্ত অবশেষে তিনি 
ঈশ্বর, পরলোক এবং স্বর্গ মঙ্কলই হস্ততলে লাভ করেন। যতই 
ভাঙার ঈশ্বর এবং পরলোকসাধন গাচতর হয়, ততই চিন তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে সর্গের বিমল পুণ্য শান্তি সগ্ভোশ্ব করেন । বিষদনুর্খে 
আর ভাহার তৃপ্তি হয় না; সব্বন্দা সেই নিত্য হ্বখের জন্য তাহার 
প্রাণ ব্যাকুঙ্গিত থাকে । সাধন আরম্ত করিবার সমর তিনি জানি- 
তেন না যে ঈশ্বরের সহবাসে জীবের এত আনন্দ হয় এবং সেই 
আনন্দরদ পান করিলে মনুষ্য সহজেই জিতেক্রিয় হয়। কাঙ্গ, 
ক্রোধ প্রভৃতি দর্দান্ত রিপু সকল সর্বদাই মনুষ্যের নিকটে রহি- 
মাছে, শিশুকাল হইতে মন্ষ্যেরা ইন্দ্রিয়হ্ৃখেই বদ্ধিত হইয়া আছে, 
নুতরাং তাহাদের পক্ষে হঠাৎ অতীজ্িয় রাজ্যের সুখাম্বাদ করা 
কঠিন বোধ হয়; এইজন্ভই সাধন প্রথমতঃ অতি কঠিন হয়। 
চিরকাল ধাহার! জড়বন্ত দ্বার৷ ইক্জ্িয় চরিতার্থ করিয়ছে, তাহাদের 
পক্ষে চৈভন্ন্বরূপ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ কর! এবং তাহার সহবাস 
সম্ভোগ কর! নিতান্ত সহজ নহে। জগতের প্রতি উদাসীন 
থাকিয়া আজীবন যাহারা স্বার্থ সাধন করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে 
শব্ুকে ক্ষমা করা, এৰং সমস্ত জগতকে ভালবাসা প্রথমতঃ কঠিন 
হষ্টবেই। কিন্ত যাহারা এই কঠিনতা দেখিয়া সাধনে বিমুখ হয়, 
তাহার নিতান্ত হতভাগ্য । ব্রাহ্মগণ, সাধনের প্রথমাবস্থ। দেখিয়। 
কেহই ভীত হইও ন1, কিন্তু আশাপূর্ণ হৃদয়ে এবৎ ব্যাকুল অন্তরে 
প্দয়াময় নাম সাধন কর।” যতই তাহার দ্বয়া অনুভব করিৰে 
ততই দেখিবে, নিজের বলে যাহা ছুল ভ অপ্রাপ্য এবং অতি দৃরস্থ 
ছিল, ঈশ্বরের কৃপায় তাহা! অতি হুলভ এবং নিকটস্থ হইয়াছে । 


সব্বাগ্রে ঈশ্বরকে কাতর প্রাণে ডাক, তিনি পরলোক এবং স্বর্গ 
ত্) 
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তোমাপ্ের নিক্ষটে আনিষ্কা দিবেন? আমাদের শ্বগণয পিতা 
এননই নিগুঢ় কৌশল যে ব্রহ্মসাধন, পরলোকসাধন এব পুণ্য- 
সাধন পরম্পরকে সাহায্য করে। অল্পবিশ্বাগীরা তাহার এই 
নিগৃঢ় করুণ। দেখিতে পায় না; কিন্তু বিশ্বাসী এই ত্রিবিধ সাধনের 
মধ্যে অতি নিগুঢ় সম্পর্ক দেখিতে পান ॥ তিনি যদি ইহাদের 
একটীকেও আয্মত্ত করিতে পারেন, আব ঢটী আপনা আপনি 
তাহার আযন্ত হছয়। তিনি সাহস কাঁরয়া বলেন, এই আমার 
ঈশ্বর, এই আধার পরলোকবাসী বদ্ুগণ, এই আমার স্বর্গ এই 
আমার মুক্তির অনন্থা। বাস্তবিক, ইহ! অহস্কার কিংবা কল্পনার 
কথ। নহে, সাধকের এ সকল বাক্য যথার্থ সত্যময । ধর্থাভিমানী 
সহস্র দীর্ঘ প্রার্ঘন|। করিয়া যাহা লাভ করিতে পারে না, বিনীত 
বিশ্বাসী সাধক নিমিষের মধো ভক্তিন্ণনে অতি নিকটে সে সকল 
লগীয় পদার্থ দেখিয়া কুতার্থ হন। দেখিতে ন! দেখিতে সেই 
সৌন্দর্ষ্যে তাভার মন মোহিত হয়, শুনিতে না শুনিতে পিতার 
সেই মধুর বাণীতে তাহার প্রাণ ভুলিয়া যায়। নির্বোধ মনুষা ! 
নিকটস্থ ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া কেন দূরে তাহার অন্বেষণ 
করিতেছ? হৃদয়ের প্রেমচক্ষে তাহাকে নিকটে দেখ, আতর 
শুন্তত! এবং শুক্ষত| আপনি চলিয়া যাইবে । দুঢ় সে, যে পিতাকে 
প্রেমনযনে নিকটে না দেখিয্বা, স্টাাকে দূরে অন্বেষণ করে, যে 
প্রাণেশ্বরকে প্রাণমন্দিরে না দেখিয়! বাহিরে তীর্থপধ্যটন করে। 
জয়ের মধ্যে তোমার গঙ্। যমুনা, সেই গঙ্গা যযুনার তটে বটবৃক্ষ 
তলে বসিয়া থাক, পিতার দর্শন পাইবে । মনের মধ্যে তোমার 
গঙ্গা, সেই গঙ্গাতে অবগাহন কর, অমুদয় পাপ মলা প্রক্ষালিত 
হইবে। এবং তোমার প্রাণ আরাম হইবে। সেই গল্গাতটে 
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বটবৃক্ষের মূলে যে অনুরাগী সন্ন্যাসী এবং শ্বর্গরাজোর পর্যটক 
বসিয়া আছে, সে বলিতেছে যর্দি প্রাণের মধ্যে প্রাণনাথকে 
দেখিতে ন। পাই তবে জীবন বৃথা । প্রাণেশ্বরকে দেখিবার জন্ত 
আকাশের দিকে তাকাইতে হষ না, দেশ ভ্রমণ করিতে হয় না, 
তাহার জন্য যাহার প্রাণ কাদে, সে ঘরে বমিষাই নিজের প্রাণের 
মধো দেই প্রাণগ্ত প্রাণৎ কে দেখিয়। পুলকিত হয়। তক্তিনয়ন 
ফিরাইলেই ব্রহ্মনয়নের সঙ্গে তাহার মিলন হয়। অতএব যাহার 
অন্তরে প্রেমের উদর হয় এবং যে সহজেই ভক্তির পথ অনুমরণ 
করে, কোথায় গিয়া ঈখর, পরকাল এবং পুণ্য সাধন করিব, 
তাহার এই চিন্তা করিতে হয় না। কেননাসে দেখিতে পায় 
নিত্যানন্ন পরমেশ্বর সর্বদাই তাহার"ঘরে প্রকাশিত। অন্তরে 
যাহার শান্তি আোতোবন্তী, সে কেন শাস্তির জন্ত বাহিবে যাইবে? 
এই প্রকার অবস্থা য্দি তোমরা পাইয়া! থাক. তবে বুঝিলাম তোমরা 
ব্রাহ্ম । যদি নিজের ঘরে বন্ত না পাইয়! থাক, তবে পচ দিন্রে 
পর ছয় দিনের দিন যে তোমরা ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া আবার 
সংসারে মলিন সুখে মন্ত হইবে না তাহার প্রমাণ কি? এইজন্য, 
ভ্রাতগণ, বারংবার অনুরোধ করিতেছি, নিত্য প্রেমচক্ষে ঈশ্বরের 
প্রেমমুখ দর্শন কর। তাহাকে কাছে দেখিলে অন্তবে নুখোদস্ব 
হইবে, ভু্দয়ের প্রেমসিক্গু উৎলিষ়! পড়িবে । দিন দিন শ্রীতিপুর্ণ 
সাধন দ্বারা ঈশ্বরকে নিকট হইতে নিকটতর স্থানে প্রত্যক্ষ কর। 
এইরূপে স্বগ্গার় পিতা যখন সাধারণ প্রেমের দ্বার! নিকটস্থ নিত্য 
ধন হইবেন, তখন জীবের সমুদয় উচ্চ আশী, এবং মনোবান্ছ 
পূর্ণ হইবে। 
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সশরীরে স্বর্গে গমন । 
রবিবার, ৩০শে অগ্রহায়ণ, ১৭৯৫ শক। 


সশরীরে স্বর্গে গমন করা ফাঁয় এ কথা তোমরা অবশ্ঠই শ্রবণ 
করিয়াছ ; কিন্তু ইহার মধ্যে যে কি নিগঢ় তত্ব নিহিত রহিয়াছে 
তাহা কি তোমর! বুঝিরাছ ? ন! ইহ নিতান্ত অসম্ভব এবৎ অসার 
কধ। বলিয়া একেবারে ইহাকে বিদায় করিয়া দিয়াছ? ব্রাহ্মধন্ধের 
অনুরোধে আমি বলিতেছি ইহ! সার কথা। ঈশ্বরের কৃপায় 
অনেকে ইহা আপন আপন জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। স্বর্গে 
যাওয়া যায় ইহ! আমর! সকলেই বিশ্বাম করি) কিন্তু শরীর লইয়] 
স্বর্গে যাওয়া ফায়, এ কথ, নয়৷ তরাহ্ম দিগের মধ্যেই হয়ত অনেকে 
উপহাস করিবেন । প্রাচীনকালে কোনু কোন্‌ সাধু ব্যক্তি সশরীরে 
স্বর্গে গিয়াছিগেন, তাহার আলোচনা করিতেছি না; কিন্তু মামরাই 
শদীর লইয! স্বর্গে গমন করিব ইহারই বিষ বলিতেছি। ত্রহ্ষ- 
মন্দিরে এই নূতন কথা শুনিয়া ঘনেকে বিরক্ত হইতে পারেন; 
কিছ ইহার যথার্থ তা্পধ্য অনুভ্ভব করিয়া ইহার মধ্যে যে মধু 
আছে তাহা পান করিলে ইহার প্রতি বিরক্ত হওয়৷ দূরে থাকুক, 
বরং উহাতে তাহাদের অনুরাগ বৃদ্ধি হইবে। শরীর থাকিতে 
বর্গে যাওয়া যায়, ইহা] কেবল বিশ্বাস এবং আশার কথা নহে; 
কিন্ত অনেকের পক্ষে ইহা সাধন এবং জীবনের ঘটন!র কথ|। 
ইার গুটতন্ত যতদিন ন৷ আমাদের সকলের হৃদয়ে সংশগ্ধ হইবে, 
ততদ্দিন আম্দের হথ অসম্ভব । যতদিন দেহ লইয়। আমরা স্বর্গে 
প্রবেশ করিতে না পারিব, ততদ্দিন কোন মতেই আমাদের দুঃখ 
পাপ দুর হইবার নহে। অক্পবিশ্বানীরা হয়ত বলিবে, কি শরীর 
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ধাকিবে, অবর্চ আমরা স্বর্গের হৃখ তোগ করিব, ইহাও কি কখন 
সম্ভব? কিন্ত যাহণরা ইহা অর্থীকার করে তাহাদের ব্রাজধন্মের 
মূল সত্যে অবিশ্লাস করা হইল । শরীর থাকফিতেই আমরা ন্বর্গে 
ধাইব ইহা পধমেগবের ইচ্ছ্‌। স্বর্গে যাইবার জন্য আমাদিগকে 
মতৃার প্রতীক্ষা! করিতে হয় না; কিন্তু দেহ নাশ হইবার পুন্বে এই 
পৃথিবীতে থাকিতেই আমবা স্বর্গের সুখ ভোগ করিব, ইহা 
আমাদের ব্বগীয় পিতার অভিপ্রায় । ঈশ্বর নিরন্তর অ'মাদিগকে 
স্বর্গে যাইতে নিমন্ত্রণ করিতেছেন, এই শরীর থাকিতে থাকিতেই 
ত্রা্মদিগকে সেই স্বর্গ দেখিতে হইবে। যর্দ নৃত্যুর পৰে স্বর্গ 
পেখিতে হয় এবং শরীর থাকিতে অর্গের সুখ ভোগ করা অসন্ব 
হয়ঃ তবে ঈগ্রর মিথ্যা এবং তাহার ঠেরাঙ্গধন্মও মিথ্যা। ধদি বল 
আমরা এ জীবনে স্বর্মলান করিতে পারিব না, তবে বাছনন্বের 
গৌএব স্বাম তঈল। শরীব থাকতে থাকতেই ঈশ্বরের কুপাম 
ত্রান্গের! ব্বর্গের প্রেম আম্বাদ করিতে পারেন ইভাতেন ত্রাহ্মধর্দের 
এত গৌরব । সশরীরে স্বর্গে যাওয়া উহার অর্থ কি? ইভা নঙ্চে 
যে শরীর ব্রহ্মতজ্ঞ। হয়! বর্ণের হুখে মুগ্ধ হবে ) কিন্তু ইহার অথ 
এই যে শবীরের মধো যে মান্ব। আছে, শবীব থাকিতে থাকিতেই 
সেই আত্মা সন্বাসী হইধা ঈশ্ববের প্রেমে উন্মত্ত থাঁকিবে। 
পৃথিবীর শরীর পৃথিনীতেই থাকিবে ; কিন্ত আত্মা সংসানের নৃখে 
উদাসীন হইয়া স্বর্গে বাস কপিবে এবং ঈগবের আনন্দে পুলকিত 
থাকিবে। ধন আতা অনিত্য শখের মর্তকে পদ্দাঘাত করিয়| 
ব্ন্মানন্দ রস পান করিবার জন্য স্বর্গে চলিয়া যাইবে, তখনই 
বুঝিতে পারিৰ ঘথার্থ অনাসক্ত কাছাকে বলে।' সংসার ছাড়িয়। 
অবণ্যে যাওয়া পাপ, আবার সংস'রে থাকিয়া বৈরাগী ন। হওয়াও 
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গাপ। শরীরের মধ্যে থাকিয়াই আত্মা বখন ঈশ্বরের নাম গান 
তাহার ধান, তাঁহাকে প্রার্থন। এবং ঠাহার চরণ সেবাধ নিনুক্ত 
হয়, সশরীরে স্বর্গে যাওয়া কি তখন প্রত্যঙ্গ অনুভব করিতে পারি 
না? মুত্াগ্রাস হইতে শরীএকে উদ্ধার করিয়া কোন উত্ুষ্টতর 
স্থ'মে চলিয়া যাওয়! সশরীরে শ্বর্গে যাওয়! নহে । জগতের কোন 
কোন ধর্খসম্পরদায় ইহ! বিশ্বাস করিতে পারেন ? কিন্তু ব্রাহেরা 
কদাচ উহা! ঈ্সীকার করিতে পারেন না। তাহাদের বিশ্বাস এই, 
শবীর যতদিন জীবিত থাকে, হারই মধো আত্মা মর্গে চপি্ব! 
যায় এবং সশরীরে অর্গের হুখ উপভোগ করে। শরীর আম্মার 
দাস, আগ্রাযদদ সংসারী হয়, শরীরও সংসারের সুখ সাধনে 
নিনুক্ত থাকে । আমা যা্দ ঈশ্বরের হয়, শরারও তর্জের অনুগত 
হইয়া ধশ্মলাপনের অনুকূল হয়। আগ্। যদ্দি ঈশ্বরের দিকে যায়, 
শরীরের ক্ষত! কিফে ঘেই গতি নিবারণ করে? এইজন্তই বল। 
হইয়াছে আত্ম! শরীর লইপা স্বর্গে গমন করে । অতএব প্রতোকের 
পক্ষেই সশরীরে ব্বর্ণে যাওয়ু। সম্ভব । ভক্ত যখন প্রক্তত উপ'মনা্ 
নিমগ্ন হন, সেই সময় জগতের লোক মনে করে তিনি পুখিবীতে 
কিন্ত তিনি শরীর লইত্বা পৃথিবী হইতে এতদূৰ চলিয়: গিদ্াছেন যে 
পেখানে পৃথিনশর বস্তকে আর ডাকিয়াও আন] যায় না। বাস্তবিক | 
উিপ!লনাশীপ আত্মা ক্রমে ক্রমে পৃথিলীকে ছাড়িয়।যে কতদুর 
এবং কেমন শৃক্মৃতম স্থানে চলিয়। যান, অবিষ্বাসীরা তাহ! 
কল্পনাতেও আনিতে পারে না। উপাসক যখন ব্রঙ্গমহবাসের 
গভার আনন্দ সপ্ভোগ করেন, তখন কোথায় থাকে তাহার শরীর, 
কোথাদ্ বা থাকে এই পৃথিবী । সাধক সেই অবস্থায় সশরীরে 
একাকী হইয়। চারিদিকে কেবল ঈশ্বরকেই দেখিতে পান, আর 
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কিছুই দেখিতে পান না; চারিদিকে বন্ধু বান্ধব এবং শত শর্ত 
তা ভগিনী; কিন্তু তক্ত অনিমেষ নয়নে কেবল ঈশ্বরকেই 
দে'খতেছেন, কেল না, ঈশ্বর হাহার নিজের ব্ূপমীধুরী দেখাইয়া 
ভক্তের চক্ষু কাড়িয়া লইয়াছেন। যেদিকে দেখেন সেইদিকেই 
ঈশ্বর। সেই গন্তীর আধ্যাম্ত্িক অবস্থায় সাধকের পূর্ব্ব পশ্চিম, 
উত্তর দক্ষিণ, এবং ইহ্কান্গ পরকাল ভে নাই। তিনি এক 
অনন্ত সুদে ডুবিঘ্া যান! জীবের এই অবস্থায় অনন্ত্চাল 
অবপ্থিতির নাম (অনন্ত শর্গ। সকল দিকে কেবলই ব্র্ধের 
অনতিক্রমণীয় অনন্ত সন্তা, তখন তিনি ত্রন্মরূপ অনন্ত সমুদ্রে বাস 
করেন, এবং ব্রহ্ম তিন তিনি কোন দিকে আর কিছুই দেখতে 
গান ন|। ঈখরের এই সন্বব্যাপা সন্ভাই ব্রাঙ্গের স্বর্গ । ইহা 
ভিন্ন যাঁদ আর কোন স্বর্গ থাকে তাহ! মিথগ, তাহা অসার কলনা । 
অতএব ধাহার| যথার্থ প্রমণের ভূমিতে সর্গকে স্থাপন করিতে 
চান, হাহার। ব্রন্বোপামনার জ্মর যে গখরের এই গল্তীর সত্ত। 
উপশাঁক করেন, তাহ।তে দউতর পিগাম মংস্থাপিত করুন, স্বর্গধাম 

চিরকালের জঙন্ত তাহাদেরই হইবে। বিশ্বামচক্ষু যদি নিঃসংশত্ 
রূপে এই সন্ত। দেখিতে পায়, তবে মনের অন্ধকার দুর হয়, হুদয় 
স্বগ্গের প্রেমে উন্মন্ত হয়, আত্মা পাবত্র এবং প্রফুল হয়, জীবন সার্থক 
হয়। যাহার ছার মধ্যে বাস করেন, তাহাদের পক্ষে সখরকে 
ছাড়িয়া থাক) অসস্তব । ভ্র্গনাম ইয়া ভক্ত যখন নিমীণিত নয়নে 

তাহার ধ্যান করেন, তখন শরীর আছে কি নাকে ভাবে? শরীর 

আছে কিন। সে বিবয়ে তাহার কিছুমাত্র জ্ঞান থ:কে না, অথচ 

মখরীরেই তিনি ব্রক্ষরূপ অনন্ত মন্দিরে বাস করেন। সশরীরে 

বর্গে যাওয়ার এই অর্থ নছে, যে নিজের শতীর দেখিতে দেখিতে 
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কিনব ইহা স্পর্শ করিতে করিতে পৃথিবী হইতে অন স্থানে খাইত্তে 
হইবে । ঈশ্বরের প্রকৃত ভক্ত জানেন, যে ত্বর্গে যাইবার জন্য শরীরকে 
বিনাশ করিতে হয় না, এব কিছুমাত্র ইহার বিষয় চিন্ত! করিবারও 
প্রয়োজন নাই, ইহার নিশ্বাস কদ্ধ করিতে হয় না, অথব। ইহার 
ক্নক্তশোত থামাইতে হয় না) কেন ন! শরীর আঙ্মার দাম, আস্ম। 
ঈশ্বরের সম্গিধানে উপস্থিত হইলে, শরীর কিছুমাত্র বাধা দিতে 
পারে না। মুতুাকে ডাকিয়া বলিতে হয় ন: আমার শরীর বিন'শ 
কর। নতুবা শরীর থ'কিতে অমার আধ্যাত্মি+ জীবনের অস্ত 
হয় না। 

্রাহ্ঈধন্ত্মতে স্বর্গে যাইনার জন্য শরীরকে কোন প্রকারেই 
কষ্ট দিতে হয না, কেবল ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং ভভ্ত হইলেই 
সশরীরে স্বর্গে যাওয়। য'য়। দেখ ত্রাহ্মদিগের কত উন্ড অধি- 
কার। শখীর অন পরিপষ্ট হইতে লাগিল, শখীরের সঙ্গে সঙ্গে 
আত্মার মধ্যেও ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ভক্তি পুষ্প সকল আশ্চধ্যপে 
প্রস্কুটিত হইতে লাগিল। আত্মা সবল হইলে শরীরও সব্ল 
হয়, আম্মাকে বাচাইনার জন্য শরীপকে বিনাশ করিতে হম না। 
শরীর কি করিতে পারে? চক্ষু নিমীলিত হইল, ত্রাহ্ধ ব্রক্ষকে 
দেখিলেন, ঈশ্বরের সৌন্দর্যে তাহার মন মোহিত হুইল । শরীর 
কোথায় রহিল তিনি জানিলেন না। অতএব মৃত্যুর দ্বার দিয়া 
আমাদিগকে ব্বর্গ প্রবেশ করিতে হয় না, সশরীরেই আমরা শর্গে 
যাইতে পারি । যখন ঈগরের কুপায় তক্তির উদয় হয়, তখন শকীর 
কোন মতেই ভকের স্বর্নাধনে প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। 
ভক্তির মহিত ধখন “সত্যহ জ্ঞানমনস্তৎ” বলিয়া ব্রহ্মনাম উচ্চারণ 
করি, তখন আত্ম! স্বর্গে চলিয়া যামু, শরীর আছে কি লা বোধ 
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থাকে না; শরীর পবিজ্ব মন্দির হয়, মন্দিরকে আর ভাবি না। 
যখন দ্ষের প্রেমমুখ ভক্তের চক্ষে গ্রকাশিত হয়, তখন কোন স্থাশে 
আছি তাহা কে ভাবে? শরীর ছাড়িয়া যখন ব্রহ্মকে দেখিব, 
তখনও সুখী হইব। শরীর থাকিতেও তাহার সুন্দর মুখের 
রূপমাধুয়ী দেখিয়া! ধন্য হটব। যখন তাহার সৌন্দর্যে মগ্ হই, 
তখন সুন্দর ব্রহ্মমন্দিরে আছি, না পর্বতশিধরে আছি, না সমূদ্ধের 
বক্ষে আছি, কিছুই ভাবি না। অতএব, ব্রাহ্মগণ, শরীর থাকিতে 
থাকিতে সেই স্বর্গকে আয়ত্ত কর। সশরীরে স্বর্গে যাওয়া যায়, 
বদ্দি তোমরা ইহার দৃষ্টান্ত জগতকে না দেখাও, তবে বল কিরূপে 
ব্রাহ্মধর্থের জয় হইবে ৭ জিতেন্দিয় এবং ভক্ত হউয়! দেখাও, 
সশরীরে শ্বর্গে যাওয়া যায়। প্রতিদিন মশরীরে স্বর্গে বাস কর, 
পতনের দ্বার গুলি একে একে সমু বদ্ধ হইবে। ধগ্ত দয়াময় 
ঈশ্বর, যিনি আমাদিগকে এমন মধুমর অধিকার দিলেন। 





সপরিবারে ত্বর্গে গমন । 
রবিবার ৭ই পৌষ, ১৭৯৫ শক। 


যেখানে পর্বতমাল। উন্নত-মস্তকে গিরিরাজের মহিমা ঘোষণা 
করে, সেখানে ত্বর্থ নহে ; যেখানে জলআোত মুমন্দ বেগে প্রবাহিত 
হউয়া দেশকে উর্বর] করে, সেখানে স্বর্গ নহে; যেখানে হুকোমল 
পুষ্প সকল সৌন্দর্যে বিভুষিত হইয়া মন্ুষ্যের মন জ্রণ কন্ধে, 
সেখানে স্বর্গ নহে ; যেখানে বিচিত্র পঙ্গী সকল নানা প্রকার মধুর 
স্বরে গান করিয়া লোকে প্রাণ হশীতল করে, সেখানেও স্বর্গ নহে। 
ভবে স্বর্গ কোথায় ? দয়াময় ঈশ্বরের স্বর্গ বাহক প্রকৃতির সৌন্বধ্যের 
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মধ্যে নাই। স্বর্গ বাহিরে নহে, কিন্তু ইহ! অন্তরে, এ কথ! তোরা 
অনেকে বারৎবার শুনিয়াছ; কিন্তু এই স্বর্গ কি তোমরা সকলে 
সম্ভোগ করিয়াছ ? যেখানে সাধক বিশ্বাস এবং বিনয়ের উচ্চ 
শিখরে বলিয। ঈশ্বরের চরণ ধারণ করেন, যেখানে সাধকের প্রেম, 
জলআ্রোতের স্তায় প্রবাহিত হইয়া নিত্য ঈশ্বরের শ্রচরণ ধৌত 
করে, যেখানে তক্তি কৃতজ্ঞতার সৌরভে আত্মা নিত্য আমোদিত 
হয়, এবং সহজেই সাধকের মন ঈশ্বরের নাম গানে উন্মস্ত হয়, 
সেখানেই আমাদের দর়াময় পিতার ন্বর্গ। যেখানে প্রকৃত বিশ্বাস 
এবং গভীর জ্ঞান ঈর্ববের জ্বলন্ত সন্ত! এবং অনন্ত মাঁহম। 
আবিষ্কার করে, যেখানে প্রেম এবং ত্ক্তি দয়াময় ঈশ্বরকে অতি 
নিকটে উপলব্ধি করে, যেখানে ভক্ত অনুগত সেবকের স্তান্ধ প্রত 
পরমেশবরের আজ্ঞা পালন করেন, সেখানেই আমাদের যথার্থ স্বর্গ। 
অতএব কেহই বহিব্বিষয়ে স্বর্গ অন্বেষণ করিও না; কিন্তু সকলেই 
হৃদয়ের পথে অগ্রসর হও, অচিরে স্বর্গ লাভ করিধা হুখী হইবে। 
যদি ক্রমাগত বাহিরে স্বর্গ পাইবে বণিয়া ধাবিত হও, এমন সমপ্ন 
আমিবে যখন নিরাশ হইয়া জ্দযের দিকে আপনাদিগকে নিয়োগ 
করিতেহইবে। নিতান্ত শোচনীয় তাহাদের অবস্থা, যাহারা ঘর 
ছাড়িরা নির্ধ্বোধের সায় বহিব্বিষয়ে স্বর্গ অন্বেষণ করে ; কিন্তু ধন্য 
তাহারা, ধাহার! হৃদয়ের মধ্যে দরাময় পিতাকে অনুসন্ধান করেন। 
শরীর থাকিতে থাকিতে যখন আত্মার মধ্যে সেই হুন্দর স্বর্গরাজ্য 
দেখি, তখন অন্তরে আনন্দবারি বর্ষণ হয়। বহির্জগতে যে পৌন্দ্ধয 
গাহার কবি অনেক, কিহ্ব আস্ত্রার মধ্যে যে পরম হন্দর প্রেষমষের 
রাজ্য তাহার কবি নাই। কেবল ধিনি তাহ! দেখেন তিনিই 
ভাহার কবি, যিনি সেই শোভ! দেখেন তিনিই মোহিত হন। 
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অ্র্ততরব সকলেই অস্তরে প্রেবেশ করিয়া সেই শোভা দর্শন কর এক্গং 
বল এই যে শ্বর্গ আমাষের হুদঘ্নের মধ্যে! চক্ষু খুলিয়া কখন 
নির্বোধের ম্তায় এ কথ বপ্সিও না, স্বর্গ কোথায়ও নাই । বল এই 
যে হৃদঘের হধো ঈশ্বরের জাজ্য, ইহাই আমাদের ন্বর্গ। ইঞ্কাল, 
পরকাল, অনন্তকাল আমর! এট স্বর্গেই বাস করিব, অন্য স্বর্গ 
আমরা চাহি না। সশরীরে স্বর্গ ভোগ করা] যায়, ইহা তোমরা 
বুঝিবাছ ; কিন্ত সপরিবারে স্বর্গে যাওয়া যায়, ইহা কি তোমরা 
প্রত্যক্ষ কর নাঈ ? এতকাল সবান্ধবে একত্র উপাধনা করিয়া এখন 
কি এই কথ! বলিবে ষে, যখন সাধক একাকী অন্তরে প্রবেশ 
করিঘা অদ্বিতায় ঈশ্বরের সৌন্দর্ধ্য সম্তোগ করেন, তখন তাহার 
চারিদিকেব লোকের" দ্বর্গে কি নরকে আছে, ইহ1 তিনি কিন্ূপে 
জানিবেন ? ভিতরে প্রবেশ করিয়া যিনি জীবনের গৃঢ়তন স্থানে 
তাহার সেই প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, বাহিরে 
জগতের লোকের! কি অবস্থায় আছে তাহ! তাহার জানিবার উপায় 
কি? একাকী নিক্জনে ঈশ্বরের ধ্যান করাই যাছার স্বর্গ, এবং যতই 
আত্ম! ঈশ্বরের শৌন্বধ্যে বিমুগ্ধ হউক না, অন্ত লোকের সমাগমেই 
যাহার যোগ ভঙ্গ হয়, অথবা ত্রহ্মদর্শনের ব্যাঘাত জন্মে, সে ব্যক্তি 
কিন্ধূপে সপরিবারে স্বর্গসাধন করিবে? জনমমাজের কল্যাণ বর্দন 
করিতে হইলে অনেকঃলোকের সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন ; কিন্তু 
ধানের অর্থই এই যে একাকী ঈশ্বরকে দেখিতে হইবে, দশ জনের 
কথা দূরে থাকুক দুজন থাকিলে যথার্থ ধ্যান হয় না; সকলে 
স্বর্গে যাইতে চান যাউন, বন্ধুর পথে কিংবা তগ্নীর পথে বাধা দিব 
ন1। কিন্তু যে সোপানে আমি স্বর্গে যাইব তাহাতে কিরপে অস্াকে 
আসিতে দিব ? কেন না, তাহ। হইলে যে একাগ্রতা ত্রুটি হইবে । 
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ওকাকী ধ্যান করিব ইহাই ধর্মের নিয়ম, ঘোগশান্ের মধ 
সমাজের কথা নাই। কিন্তু একাকী শ্বর্গ সাধন করাই যদ্দি 
প্রত্যেক জাঝনের লক্ষ্য হয়, তবে সপরিবারে শ্বর্গে যাওমা কিরূপে 
সম্ভব? এবং এই চুই পরস্পর বিরুদ্ধ তাবের সামগ্ীন্ত কোথায় ? 
বন্ধুগণ, সপরিবারে স্বর্গে যাওয়া যায়, কেহই ইহা! অগস্তব মনে 
করিও -না। মনে কর এক জন সশরীরে স্বর্গে গিয়া ঈশ্বরের, 
প্রেমামৃত পান করিলেন, ব্রহ্মঘোগে যোগী হইয়া তিনিঃসেথানকার 
সৌন্দর্য্য বিমোহিত হইলেন, পৃথিবী তাহাকে বলিল দেখ, তুমি 
বল ঘে স্বর্গ নাউ, নতুবা তোমার প্রাণ বধ করিব; কিন্তু তিনি মৃত্যু- 
ভয়ে ঈশ্নরকে অঙ্গীকার করিতে পারিলেন না, বরং দ্দিন দ্রিন 
আরও উচ্চৈঃশ্বরে বলিতে লাগিলেন, আমি স্বর্ণ দেখিয়াছি 
এবং স্বর্গের সুখ উপভোগ করিতেছি । এইরূপে তিনি 
যেমন স্বর্গে প্রবেশ করিয়া ঈশ্বরের পবিত্র প্রেমহ্বধা পান করিয়া 
হখী হন, সেইরূপ আরও কত শত শত লোক ঠিক এইরূপে 
অন্তরে স্বর্গের হখ সন্তোগ করেন। অনেক বার শত সহস্র লোক 
একত্র হইয়। আমরা কি স্বর্ে যাই নাই ? এক একটা ব্রন্মোৎ্সবে, 
এবং প্রতি রবিবারে কি জন্য আমরা এত গুলি লোর্ক একত্রিত 
হই? এক জনের পক্ষে যদি সশরীরে ঈশ্বরকে দেখা সন্তব হয়, 
তবে আরও শত শত ভাই ভগ্ী মশরীরে ঈশ্বরকে দেখিবেন, ইচা 
কেন অসম্ভব হইবে? আমাদের পরস্পরের সঙ্গে প্রকুত যোগ 
কখন সম্ভব হয়? পৃথিবীর নিয়ভূমিতে নয় ; কিন্তু ঈশ্বরের এই চ্চ- 
তম শ্বর্গে : যখন মন সংসার ছাড়িয়া স্বর্গে আরোহণ করে, সেথানে 
পাপ প্রলোভন প্রবেশ করিতে পারে না; এবং যে অবস্থা হইতে 
মুন আর সংসারে ফিরিয়া যাইতে চাহে না, যেখানে সকলের 
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অন্যবে ব্রহ্ষাগি ধক ধক্‌ করিয়! হ্বলিয়া উঠে, সেখ!নে যে পরস্পরেক 
সঙ্গে যোগ হয়, তাহাই আত্মার ধথার্থ যোগ । বধন এই যোগের 
আর্ত হইবে তখনই বুর্ষিবে সপরিধারের ব্বর্ধভোগ করা কি। এক 
জন সাধক একটা ব্রহ্মনঙ্গীত করিলেন, সঙ্গীত করিতে ববরিতে ইহান্ু 
ভাবে দশ জনের মন প্রাণ ক্রন্দে অনুপ্রঝিই হইল, এবং নিথেষের 
মধ্যে ব্রঙ্গন্ূপ অনন্ত সমুদ্র হইতে এক ঢেউ আসিয়া! সকলকে প্রেন 
এবং পুণ্যজলে অভিষিক্ত করিল । ধাহারা ইহ1 অনুভব করিলেন 
তাহারা দেখিলেন, সকলেই এক স্থানে আমিরা উপস্থিত, কাহার 
সঙ্গে আর বাবধান রহিল না; সশরীরে এক জন আসিলেন তাহ! 
নহে ; কিন্ত সকলেই একত্রে সেই সাধারণ ভূমি লাভ করিলেন। 
অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, এখানে ধাহাদের সঙ্গে একত্র ব্রহ্গোপাসনা 
করিতেছি, পরলোকে গিয়া ইহাদের সঙ্গে কি পুনম্িলন হঈবে? 
হাদয়ৃত বলে হইবেই ; যদিও হৃদয়ের মমতা পবিত্র কিংবা নির্দোষ 
হইতে পারে, কিন্তু কেবল মমতার উপরে আমাদের শ্ব্গীয় আশা 
স্বাপন করিতে পারি না। এই প্রকার গুরুতর বিষয়ে বিগাসের 
অখণ্ড, প্রমাণ চাই। হৃদয়ের প্রেমযোগে বিচ্ছেদ আছে; আরজ 
যাকে ভালবাসি কাল তাহ!কে ভালধানি না, আজ ঈশ্বরকে 
দেখিবার ভন্ত ব্যাকুল হইলাম, কাল তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা হঈল 
না) এইরূপে সর্ধাদাই প্রেমযোগের হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে; 
কিন্তু প্রাণযেগে পরিবর্তন নাই, প্রাণষোগ নিত্য। ঈশ্বরের 
সঙ্গে আমাদের প্রাণযোগ, কেন না তাছার প্রাণে আমরা প্রাণী 
হয়] রহিয়াছি, তাহাকে ছাড়িয়া আমরা এক মুহূত্ব বাচিতে পারি 
ন।; কিন্তু সেইন্প আমাদের কি এমন কোঁন প্রাণের বন্ধু কিং! 
প্রাণের ভর্নী আছেন, ধাহাকে ভিন্ন আমি বীচিতে পারি না, ধাহা 
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হইতে বিচ্ছিন্ন হই আবু স্বা্ার ধর্ব্ধীৰন। থকে, ন:% ছুখখ্রে 
মহিত আমি, বছিচিতছি, কান ভাই তীর সুক্ষ অদ্যাবধি আমাদের 
গেরূপ সম্পর্ক হয় নাই। €ভাষবা। বলিতে পাব কত বাক আমরা 
ভাল উপা্না, এবং উৎসহৃ্বর আনন্দের হয, হঙ্গয়ের বন্ধুদিগের 
জন্য কাদিয়' ব্লিয়াছি, প্রাণের! ধস্ত ভূমি, আমার যত পাপীকে 
তুমি এত স্থধা পান করাইলে ! কিন্তু দাড়াও, প্রভূ, আমার প্রাণের 
তাই ভগিনী দ্রিগপকে তোমার কাছে ডাকিয়া! আনি, কেন না একাকী 
মি কিরূপে এত সুখ ভোগ করিব, আগে তাহাদিগকে এই অসৃত 
পান করাই, ভবে ঠাহাদের সঙ্গে সশরীরে আমি স্বর্গে যাইক।” 
এইরূপে যতই অধিক পরিমাণে তোমরা স্বর্গে হুখ ভোগ করিয়া, 
€সই হৃখে বন্ধুদিগকে হুখী করিবার জন্য ততই €তামাদের প্রাণ 
আকুল হইয়াছে। ইহা. ভক্তিরাজ্যের অব্যর্থ নম ষে, যাই 
ভক্তের হুদয়ে স্বর্গ হইতে এক বিনূ প্রেম পতিত হইয়াছে, 
ভংক্ষণাৎ তাহ! জগতকে দিবার জন্য তিনি ব্যাকুলিত। সকল 
দেশের এবং সকল কালের ভক্তদিগের জীবন ইহারু সাক্ষ্য দান 
করিতেছে। প্রিপ্ধ বন্ধু বান্ধব এবং জগত্বের নর নারীরা নরকে 
ডুবিষা মরে মরুক, আমি স্বর্গে থাকিগেই হইল, যে ব্যক্তি এরূপ 
মনেও করিতে পারে সে উদ্বাসীন, স্বার্থপর, অধার্মিক লোক কঞ্গাচ 
প্রকৃত ত্বর্গে যাইতে পারে না। তক্কের প্রাণ জগতের পরিত্রাণে 
জন্ত ব্যাকুল) তিনি কাহাকেও ছাড়িয়া স্বর্গে যাইতে পারেন, না; 
কিন্তু কাহারা তাহার সঙ্গে স্বর্গে যাইতে পারে? সকজের' এক মাক 
গতি ঈশরের সঙ্গে ধাহাদের, প্রত্যক্ষ প্রাণযোগ আরশ হইয়াছে, 
অথবা বাহার! জীসনুক্ত হইয়! ঈশ্বরেতেই দিবানিশি বাম করেন, 
স্াহারাই কেবল সশরীরে ভক্তের সঙ্গে শ্বর্গে অবস্থিতি করেন, 
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এবং কাছাদের সেই যোগই যথার্থ হবর্গায় এবং অনস্তকলের যোগ, 
এবং প্রেহপ্যাগেধ পর পরলোকে নিশ্চয়ই ভাহাদের পুবর্থিলন 
হইধৈ। কি স্বামী ব্রী, কি পিতা প্র, কি মাতা কষন্তা,কি ভাই ত্র, 
কি বাহিরের লোক, অন্ততঃ ছুজনেও যর্দি এই কথ। বলিতে পারেন 
“তুি এবং আমি এই ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম, দুজনেই 
একত্রে অনন্তকাল ইহার মধ্যে বাস করিধ, ছুজনেই একত্র ইহার 
সৌন্দর্য জেখিখ, ছুজনেই একত্রে ইহার মধুর কথা শুনিব এবং 
সমস্ত প্রাণ দিম্বা হজনে একছ্ে ইহার লব করিব,” তাহা হইলে 
তাহার! ঈশ্বরের মধ্যে এক হইয়াছেন। এবং তাহাদের মধ্যে 
সেই নিত্য শ্রাণধোগ আরম্ত হইঘ্বাছে, বাহ দ্বারা পরলোকে 
নিশ্গ্ই তাহাদের পুনর্িলন হইবে। হইবে কেন ধলিতেছি ? 
উহাদের মধ্যে সেই অনন্তকালের ধোগ হইয়াছে, পরকালে, 
সবর'জোয তাহারা পরস্পরকে দেখিয়াছেন, এবং ঈশ্বরের মধ্যে 
তাহাদের পেই প্রথণষোগ স্থাপিত হইয়াছে, শরীরের বিনাশেও 
যাহার বিচ্ছ্্5ে নাই। শরীর থাকিতে থাকিতেই তাহাদের 
পরস্পত্দের মধ্যে শ্বর্গে দেখা শুনা হঈতে চলিল। কিন্তু ছুঃখের 
কথ অ্ঠঞ্কার বক্তব্য এই বলিয়া শেষ করিতে হইল, যে এখনও 
কোন ব্রাঙ্গব্রা্ষিকার মধ্যে সেইরূপ নিতা যোগ স্থাপিত হয় মাই। 
ঈশ্বরকে না হলে যেমন প্রংণ বাঁচে না, সেইরূপ ভাই ভগ্মীকে 
পিতার গৃহে না আনিলে আমার পরিত্রণ হয় না, অদ্যাবধি এই 
সহজ সত্যও অনেকে বিশ্বাস করে না। আমাদের মধ্যে এমন কি 
কতকগুলি লোক আছেন, ধাহারা ধলিতে পাবেন, এই আমরা 
কয় জন অনপ্তকাল ঈশ্বরের গৃহে ধাসত্ব করিবার জন্ত একত্র হই- 
যাছি ) তিনি আমাধেক্ প্রভু, আমর] উহার দাস দীগী, ভীাহাকে 
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ভিন্ন প্রাণীস্তেও আর কাহারও মেবা করিব না, তিনি আমাদের 
প্রাণ, আমরা তাহার প্রাণে প্রাণী, আমাদের প্রাণ এবং সর্ব দিয়] 
কেবল তাঁহারই সেবা করিব? এই প্রকার বন্ধন ভিন্ন কাহারও 
পরিত্রাণ নাই। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া ষে আমাদের পরস্পরের মধ্যে 
যোগ. তাহা অমার পৃথিবীর মায় অথবা নরকের শ্বাসক্কি ;১পরলোকে, 
্র্গে সেই যোগ থাকিবে না। অতএৰ বাহিরের সকল প্রকার 
যোগ পরিত্যাগ করিয়! রক্ষষোগে পরস্পরের সঙ্গে চিরকালের জন্ত 
আবদ্ধ হও। মেই যোগে ভয় নাই, মৃত্যু নাই, পাপ নাই। 
মেই যোগে যোগী হইয়া একদিকে যেমন পিতার প্রেমমুখ দেখিয়া 
বিমুধ হইবে, অন্যদিকে তেমনই তাহার ভক্ত সস্তানদিগের স্বর্গীয় 
ভাব দেখিয়া অস্তবের ভক্তি এবং উত্সাহ প্রবলবেগে উদ্দাগিত 
হুইবে। সেই অবস্থায় যতই দেখিবে পিতার চারিদিকে পবিত্বাস্া 
সকল দিবানিশি তাহার ধ্যান এবং ত্াাঁর পূজায় নিমগ্র রছিয়াছেন, 
ততই প্রবলতর হইয়৷ তোমাদের অশ্থরে ব্রহ্ধান্জি প্রলিত হটবে, 
এবং ততই প্রথরবেগে তোমাদের তক্তি এবং প্রেমত্রোত প্রবাহিত 
হইয়া, নিত্য ঈশ্বরের গিংহাসন ধৌত করিবে। সেই ভিতরের, 
দ্বর্গরাজ্যে লইয়া যাইবার জন্ট প্রতদিন ঈশ্বরের রখ আসিতেছে, 
যদি একাকী যাইতে চাও সেই রথ ফিরিয়া যাইবে; কিন্তু যদি 
সবান্ধবে, সপরিবারে যাইতে প্রস্তুত হও, তবে সেই স্বর্গের রণ 
€োমাদিগকে সশরীরে স্বর্গে লইয়া যু ইবে। ধন্ত, দয়াময় ঈগ্রর! ! 
তিনি আমাদিগের স্তার় পাপা, দুঃধীদিগের জন্য এমন সুন্দর খর্গের 
রথ পাঠাইলেন, বন্ধুগণ চল, আর বিলম্ব করিও ন1, এবার সকলে 
মিলিয়া ছল পিতর শান্তিনিকেতনে যাই, আমদ্দগকে দেখিলে 
ঘেখানে দেবতাদিথের আনন্দ হইবে, এবং পৃথিবীর লোকের! 
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দেঁখিয়! বলিবে যথার্যই ইহার মশরীরে এবং সপরিবারে ন্ব্গধামে 
চলিল। যখন আমরা সশরীৰ্ে এবং সপরিবারে ন্বর্গধামে বাস 
করিব তখন ব্রহ্মরুপার জয়ব্বনিতে স্বর্ণ মন্ত্য বিকম্পিত হইবে । 

হে ঈশ্বর! তুমিই আমাদের স্বর্গ, যেখানে শ্বর্গ পেখানে তুমি 
ইহা অপার কথা! । তোমা! ভিন্ন, আর কি কোথাও ত্বর্গ আছে? 
তোমাকে ছাড়ির1 আর কোথার ন্বর্গ অপ্দেষণ করিব । হে পবিত্র 
প্রেমময় পিতা! তুমি আামাদের প্রেমধাম, তুমিই আমাদের শান্তি- 
ধাম। যখন তোমার মধ্যে বাম করির। হুখী হই, বড় ইচ্ছা 
হয় সবান্ধবে মে হখ ভোগ করি; প্রাণ কদিয়া বলে, আহ। এমন 
সুখের সময় কেহ কাছে নাই । কবে পিতা, তোমাকে তোমাৰ 
রূপ!র সাক্ষী করিয়া বলিব, দেখ পিতা, আম! এতগুলি পাপী 
তোমার ন|মে একপ্রাণ হইয়া শরীরে তোমার স্বর্ণে যাইতেছি। 
দীননাধ, কবে পৃথিবীকে সেই বাপার দেখাইবে? যর্দ না 
জেধাও, তবে কেছই যে তোমার ব্রা্ধশ্মের জয়ধ্বনি করিবে 
ল|। কবে পিতা, মশরীবে। পরিবারে, সনান্ধবে তোমার ঘরে 
গিশ্বা “এই কি হে সেই শন্তিনিঃকেতন" বলিষা তোমার পদতলে 
পড়িধা তোমার জসুধ্বনি করিন ৪ অ'শী ছাদ কর, শীত অমাদের 
মনে বাঞ্। পূর্ণ কর। 


পরিবার এক। 
রুল্বার ৬ই মাঘ, ১৭৯৫ শক। 


গৃঁভ ছাড়িয়। বাহিরে পর্ধাটন করিলে যেমন ঈগৃবকে প্রাপ্ত 
হওয়া যায় নড। তেমনি গৃহ ছাড়িমা বাহিরে অনেষণ করিলে 
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জ্রাতাকেও লাভ বরা যায় না। নিগ্গের আত্ম! মধ্যে ধর্দি প্রাণ 
শৃঙ্খলে ঈশ্বরের সঙ্গে বন্ধ হটতে না পাঁরে, তবে বাহিরের বিশেষ 
স্থান কিংব' ধিশেষ কালে ধে ঈর্খরদর্শন, তাহ! কর্দাচ চিবস্থায়ী 
নঙে। ভিন্ন তিন্ন দেশে এবং ভি ভিগ্ন খতৃতে প্রর্তির সৌন্দধ্য 
অনেক সঙ্গয় উপাসনার অনুকূল হয় ইহা যথার্থ ; কিন্তু ধতদিন 
পর্ময না নিজ ঘরে আতা গভীবতম স্থানে গভীর ঈশ্বরকে প্রতাক্ষ 
করিতে পাবে, ততদিন ঈশ্বরের সঙ্গে নিতা ধোগ হয়না। যিদ 
জঃনেন থে ঈশব ভিন্ন তিনি এক নিমেষ বাচিতে পারেন না, তিনি 
কি স্থান এবং কাল বিশেষে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পাব, ইহা আশা 
করিয়া দিশ্চিন্ভ ধাকিতে পারেন ৭ তক্ত নিজের প্রাণ তাবিলেট 
ইছার মূলে ঈপ্নরকে দেখিতে পান; দুতরাং যেখানে এবং যখন 
তিনি ঈশ্বরকে দেখিতে ইচ্ছ। করেন, সেখানে এবং তখনই তিনি 
তীহার দর্শন লাভ করেন। ঈশ্বরের সন্গে ধেমন প্রতি আজ্মার 
এরপ নিগ এবং নিত্য প্রাণযোগ, ভাই ভর্মীর সঙ্গেও মনুমোর 
সেক্টরূপ আধ্যাত্বিক এবং চিবস্থাধী সম্পর্চ। এই যোগ ভুলিয়া 
খভারা বাহিরে ভাই ভী অন্বেষণ কবে, তাহাদিগকে একদিন 
নিশ্চমুই নিরাশ হইয়া! ফিবিয়! আসিতে হছইবে। ভাই ভগ্লীরাড 
বাহিরে নহেন; কিন্তু অন্তরে । বাহিরে আনেক প্রন্কার প্রচ্ছদ 
এবং অনেন বিচ্ছেদের কারণ বর্তমান, কিন্তু জন্তরে বিচ্ছেদ নাই, 
বিভিন্নতা নাই, মেখানে ছুই নাট, দুই স্গত্র নাই; ক্িস্থ মকলেরই 
মূল গুক। বাহিরে শত সহন শাখ। প্রশাধা; ভিতরে বৃক্ষের 
মূল এক । সেইনপ যদিও মনুষা-পরিবার জ্রুমে ব্রুমে দেশ বিদেশে 
ব্যাপ্ত হইয়া সভ্য, অসত্য, এসৎ ভিন্ন ভিন্ন জাতিরূপে পরিণর্ত 
হইতেছে; কিন্তু যুগে মনুষ্যপরিবার একক। যখন এই মূলের 
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প্রততি দৃষ্টি করি, তখন দেখি বাহিরের সহ প্রকার অনকৌি 
মধ্যে উপ মন্তব। বৃক্ষের কোটী কোটী শাখা সত্বেও মূল 
এক, এইরূপে বিশ্বামচ্ষে উপলর্ধি করিতে পারি কেমন করে 
সহম্র সহত্র লোক এক্ হইতে পারে। মুলে একত।| রহিয়াছে। 
বাহিরে তাহ! দেখ! যায় না। পরিবার অস্থরে। পিত মাতা স্ক্রী 
পুর ভাই ভম্মীিগকে কোথায় পাইব ? বরের মধো, বাহিরে নহে। 
তবে ভ্রাঙ্গগণ, তোমরা! বাহিরে পরিবার অন্বেষণ করিতেছ 
কোথায়? বাহিরে শ'খ! প্রশাখা দেখিও না. কেন ন। কোটী কোটা 
হতে এক বাহির করা কি কখনও সম্ভব? পাঁচ জন্রে মধ্যে 
এক্য স্থাপন করা যায় না, পাচ সহস্রের মধ্যে কিরূপে হইবে? 
যতই পরিবার বুদ্ধি হইবে, ততই প্রেমের হ্রাস হইবে ইহা অল্প- 
বিশামীর কথা। পরিবার এক, একজনের সঙ্গে যদি প্রকৃত 
দ্বগায়ভাবে সম্মিলন হয় তাহা সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইবে। কেন 
ন| মূলে চিরকাল পৃথিবীতে এক পরিবারই থাকিবে । বাহিরে 
সহস্র সহস্র শাখা প্রশাখা হউক না কেন, মুলে সকলের প্রাণ 
এ? । বাস্তাবক ছুই ব্রাহ্ম হইতে পারে না, দুই লক্ষের কথা কি 
বলিতেছ? এক হঈগরের জ্যোতি সকলের অন্তরে বিকীর্ণ 
হইতেছে! পদার্থে ঈশ্বর হইতে জীবাগু। চিরকালই ভিন্ন থাকিবে; 
কিন্তু তথাপি প্রকৃত উপাসন এবং প্রকত ধ্যানের এমনই গভীরতা 
ও নিগ্ঢত। যে তখন মনুৃষ্যের আত্ম। এবং পরমাস্্া এক হইয়া 
ধায়। মেহরপ যখন ভ্রাতায় ভ্রাতা আম্িক শ্বগায়ধোগের 
অহ্াদয় হয়, তখন তাহারা এক হইয়] ফায়। মুলে সকলেই অভিন্ন- 
হুদয়। প্রেম চক্ষু খুলিয়া দেখ, মূলে একই প্রাণে সকলেই প্রার্গী। 
একই স্থান হইতে মকলেই প্রাণ, জ্ঞান, এবং গ্রেম ও ধর্ম লাভ 
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ভরিতেছে। এই অভেদেই পরিত্রাণ, ইহাতেই স্বর্ণা এখানে 
দুই নাই, কাহার সঙ্গে বিবাদ করিব? তুমি যে ধরে দীক্ষিত, 
আমারও সেই ধন্ব। তুমি যে বলে বলী, আমিও মে বলে সবল । 
বাহিরে মুখের বিভিন্নতা, অবস্থার বিভিন্নতা ; কিন্তু ভিতরে একই 
গুল হইতে সকলে প্রাণ লাভ করিতেছি, সেখানে তিন্নত! নাই, 
অনৈকা নাই। যদ্দি খীকার কর হূলে মিলন রহিয়াছে, এখনই 
অন্তরে স্বর্গের অংদর্শ প্রকাশিত হইবে ; আবু ঘদি ইহ। বিশ্বাস না 
কর, কোটি বংসর পরেও তোমার নিকট সর্গ আসিবে ন। যদি 
বল যতই মনুষ্যের স্বাধীনতা স্ফুর্ভি পাইবে, ততই গিলনের 
সন্তাবন! থাকিবে ন:) তবে উহ। স্বীক্কার করিতে হইবে যে জগতে 
ব্রাহ্মমমাজের প্রয়োজন নই। কেন নাযাহ। দ্বারা একদিন 
জগতের সমুদয় নরনারীদিগের মধো মিলন, সৎ পবিত্র প্রেমযোগ 
হইনে, তাহা এই ব্রাহ্মদমাজ ; যদি ইহ দ্বারা দেই লক্ষাঈই গিন্গ ন] 
হইল, তবে ইহার প্রয়োজন কি? এই যে লঙগদেশে গঙ্গানদীর তীর 
হইতে, “সমস্ত মন্তধ্যমগুলীকে এক পরিবারে নদ্ধা করিতে হবেগ 
এই মহারোল উঠিল, ইহ! কি কেবলই অহঙ্কার এবং কনার 
কথ? কিরূপে সমুদ্দয মনষা একপ্রাণ হইবে? ত্রাঙ্গগণ। তোমর! 
প্রেমের ধর্ম পাইাছ বলিয়া কতই গৌবৰ এনৎ ভাপ করিতেছ, 
কিন্ত আমি দেখিতেছি কখনও তোমাদের মধ্যে প্রাণের মিল হয় 
নাই। মন্দিরে দুই ঘটা একত্রে উপাসনা করিলে কি হইবে? 
তোমাদের মধ্যে কি যথার্থ প্রাণের অভেদ হইয়াছে ? পাচশত 
লোক কেন এক হয় না? বিশ্বা নাই, ইচ্ছ' নাই । বিশ্বাসচক্ষে 
নুলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া মকলেই একতানে বপিতে পারেন, যখন 
সর্দদূলাধার ইশ্বর এক, তখন মস্ত মনুষ্যপরিবার একগ্রাণ 
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ইউবেই হঈবে। যখন দেখিতেছি সকলের গ্রেম, ভক্ভি এবং 
চক্রিত্রের নির্লতা এক ঈশ্বর হইতে বিনঃস্থত হইতেছে, তখন 
অহস্কার এবং ৰিবাদ্দের কারণ কোথায় রহিল? অতএব তুমি 
থাকিও না, আমিও থাকিব না; কি্ত ঈশ্বরকে মূলে বগিতে দাও। 
এইরূপে যধন দেখি তোমার আমার এবং সকলের ধর্মজীবনের 
মূলে ঈশ্বর বর্তমান, তখন আর দেশবিদেশের ব্রাঙ্ষপমাজ দেখিতে 
পাই ন!। তখন ভারতবর্ষ ইংলগত এবৎ আমেরিকাস্থ সমুদয় 
ত্রাঙ্গেরা মূলে এক, ইছা স্প্টরূপে দেখিতে পাই । বাহিরে শর্ত 
সহত্র শাখা প্রশাখা এবং ফল কুলে বুক্ষ হুশোভিত ১ কিন্তু নিয়ে 
বৃক্ষের মূল এক ; সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেশে অবস্থা তেদ, ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকার ব্রাহ্মগমাজ, কিন্ত সকলের মূল এক ঈশ্বর। যখন ঈশ্বর 
এক, তধন অনৈক্য আমাদের মধ্যে কিরূপে আসিবে? আর 
একটী মূল কিংবা আর এক ঈশ্বরকে স্বজন ন| করিলে কোন: 
মতেই আমাদের মধ্যে ভিন্নতা হইতে পারে না। প্রেষ বল, 
পরিত্রাণ বল, স্বর্গবল কদাপি ছুই হইতে পাবে না? এক ঈর্বর 
হইতে একই প্রকার সন্তানের উৎপত্তি সম্ভব । যদি তাহা ন! হয়, 
তবে ্সীকার করিতে হইবে সক'লের দুল এক নহে। ষদ্দি সকলেই 
এক দঈশর হইতে ধর্খুলান্ভ করিয়া থাক, তনে নিশ্চয়ই তাহ] এক 
হইলে ) যদি না হয়, তবে তাহা তোমাদের বুদ্ধিরচিত এক একটা 
ক্ষুদ্র আপাতঃ সুরমা অট্রালিকা. যাছা পরীক্ষার বাধুতে চূর্ণ বিচরণ 
হব! শত সহত্র খণ্ড হয়া ফাঈবে। ব্রাহ্মগণ ঈশ্বরের মধ্য সেই 
মূলে উপস্থিত হও ; সেখানেই একতা, সেই স্থানে না গেলে যোগ 
নাই, নিলন নাই, পরিত্রাণ নাই। ঈশ্বর দেখিতেছেন তোমাদের 
আপ! ঘকল নির্জীব রহিষাছে, পরস্পরের মধ্যে প্রেম লাই, প্রাণে 
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ধোগ নাই, তাহার রচিত সশর পুষ্প সকল বিক্ষিপ্ত এবং বিস্ষ্র 
হইনা রহিষ্বাছে। তোমা একত্র হইপেই শান লাধণ্য বৃদ্ধি হইবে, 
এইজন্টই তিনি তোমাদিগকে ভ্াহার সম্নিধানে আহ্বান করিতৈ 
ছে; ভীহার নিকট যাও, সকল বিচ্ছেদ, বিবাদ এবং দকল ছুঃখ 
যন্ত্রণা দুর হুইবে। প্রতিজ্ঞা কর, আনন কাহাপশ সঙ্গে বিবাদ 
করিধ না, কেন না আমায় প্রাণ যেখান হইতে, আমার ভ্রাতা 
প্রাণও দেই শ্বান হইতে আসিতেছে । সহত্র প্রকার মুখের তিরঙ্কা, 
অবস্থায় ভিন্রতা আছে থাঞুক, তাহা পৃথিবীর ব্যাপার; কিন্তু 
ঈশ্বরের সন্নিধানে, স্বগরাজো সকলেই গুক। প্রাচীন শান্ত 
মধ্যেও দেখিতে পাই, ধাহা তেপের কারণ তঃহ! অনিত্য। কেন না 
ডাহা পার্থিব । ঈশ্বরের মধো আমরা সকলে এক, এই অভৈদ্ব 
জ্ঞান গ্রহণ করিতেই হইবে, নতুবা চিরকালই আমাদের মধ্যে 
আপ্রম অশান্তি থাকিবে । নির্দোধ গ্রচারক, আর বাহিরে ৩'ই 
ভগ্মীদিগকে অন্বেষণ করিও না । ভুমি কি ভাব্নতের এবং পৃথিবার 
এন্ক সীম্না হইতে অন্ত সীম। পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়া প্রত্যেক ভাই 
ভগ্ীর নিকট যাইয় স্বগ রাজ্য সংস্থাপন করিতে পার ? ঈীষ্বরের 
মধ্যে তাহার সন্তানগণ, প্রেমচক্ষ খুলিয়া তাহার দিকে তাকাও, 
দ্বেখবে তোমার প্রাণের ভাই ভর্মী সকল সেখানে । উক্ত বিনি 
তিনি হৃদয়কে বিদীর্ণ কিয়! বলেন, এই দেখ আমার বুকের 
ভিতর ঈশ্বর তাহার সস্তানদিগঞ্ষে লইয়া বাস করিতেছেন, দ্বারে 
ধঘাইতে হয় ন।) এই নিকটে আমার হৃদয়ের মধ্যে চিরকাল, 
অনন্তকাল আষি তাহার এবং ভাঙ্গার সন্ভানদিগের সহবাগ 
সর্ভোগ করিষ” ঘওলিন এইরূপ ঈগবরের মধ্যে প্রবেশ করিটা 
ঠাহার পরিবারকে দেখিতে না পাইবে, ততদিন মনে কারবে তোমা 
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ভ্রাতা একদিকে. তোমার ভঙ্্ী, একদিকে, এবং তুমি একদিকে, 
এবং চিগ্রকাশই তোহর! তিনজন তরি থাকিবে) কিন্তু বাই সকজের 
মু ঈন্ককের নিকট উপস্থিত হইবে, তখনই এক হইয়া যাইফে। 
্র্ষদর্শনে আত্মবিস্মৃতি অনিবার্ধা, প্প্রাপ্ত হয় আস্মবিস্বাতি' এই 
সন্ত? তখনই বুঝিতে পারি, বখন আমর! প্রাণের ভাই ভগ্মীদিগকে 
লইয়! সেই প্রাণের ভূমি পিতার অন্তরে প্রবেশ করি। তখন 
কোথায় থাক তুমি, কোথায় ধাঞ্ধি আমি, কোথায় বা ভাই, কোথায় 
ব! ভণ্রী, মকলেই এক; সকলেই অতিন্নপ্রাণ, ভিন্নতা আর তখন 
থাকে না। হৃতরাং ভ্রাতৃভাব, কিংবা ভগ্ীভাব বলিলেও ঠিক 
্ব্গরাজ্যের এক্য প্রকাশ করা হয় না। “আমি” "তুমি" পতিবি” 
এসকল কথা থাকিবে না। সেখানে সকলেই এক হইয়। যাইব, 
ইউহারই জন্য আমাদের এত আফ্জোজন, ইহারই জন্য আমাদের 
একত্র উপাসনা। যদি ইহা না হয়, চাই না তোমাদের ব্রাহ্মমমাজ, 
চাই না তোমাদের ধর্মের আড়ম্বর ৷ ব্রান্মগণ, ব্রাহ্িকাগণ, যদি 
ঈখরের ইচ্ছা সম্পন্ন করিতে চাও, তবে এইটা দেখাইতে হইবে, 
যে পাঁচজন পাঁচজন থাকিবে ন) কিন্তু তাহার এক হইবে। 
শরীর মন বিভিন্ন হউক) কিন্তু প্রাণে এক। সেই পাচ জন 
ঈশ্বরের মঙ্গে মিলিত হইয়া এক হইয়াছেন। সময় পূর্ণ হইলে 
মাতার শরীর পরিত্যাগ করিয়া সর্ধবাদ হুম্দর শিশু সন্তান ভূমিষ্ঠ 
হয়, মেইরূপ যখন অন্তরে পাচ জন ঈশ্বরেতে এক হইবে, তখন 
বাহিরেও দেই এক স্বর্গরাজ্য প্রকাশিত হইবে। পাচ জঙ্গের 
অন্তরে প্রেমরাজ্য স্থাপিত হইলে বাহিরে তাহা আ[সিষেই আমিকে। 
জাতে জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। ষব ভাই এক ভাই, সব ভগ্ষী, এক 
ভগ্গী । অবস্থাভেফে আমরা' অনেক, কিন্তু ঈশ্বরস্পর্কে আমরা 
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সকলেই এক। এই উত্সবের সময় যদি দেখিতে পাই আমর! 
সকলেই এক হইয়াছি, তুমি যাহ! বলিতেছ, আমিও তাহ! 
বলিতেছি, তুমি ধাহাকে দেখিতেছ, আমিও তাহাকে ধেঁখিতেছি, 
তুমি ধাহার কথ! শুনিতেছ, আমিও ঠাহারই কথা শুনিতেছি ; এমন 
কি অনন্ত স্থান এবং অনস্ভক।ল ষদ্দি আমাদ্দিগকে বিচ্ছিন্ন করে, 
তথ।পি তোমার মধ্যে আমি, এবং আমার মধ্ো তুমি এবং সকলের 
মধো আমি এবৎ আমার মধ্যে সকল থাকিবে | ঈশ্বর এক এবং 
তিনি সকলের প্রাণ, হুতরাং তাহার মধ্যে সকল নরনারী এক। 
যতদিন তোমর] এই ষোগে সণস্ত মনুষ্য সন্তানদিগকে বদ্ধ করিতে 
ন! পার, ততদিন তোমর। ব্রাঙ্গনামের উপযুক্ত নহ, এবং ততদিন 
তোমাদের পৃথিবীতে প্রস্নোজন থাকিবে । 





কুপ ও নদী । 
রবিবার, ১৩ই মাঘ, ১৭৯৫ শক। 


কোন কোন দেশের লোক কেবল কূপের জলের উপর নির্ভর 
করে। তৃষ্ণ| হইলে তাহারা! দেই কূপ হইতে জল উঠাইয়া তৃষ্ণা 
নিবারণ করে। নিকটে নদী নাই, এইজগ্ঠ, তাহারা ভূমি খনন 
করিয়া কৃপ নিশ্মীণ করে, এবং দেই কুপের জ্বলে তাহাদের দৈনিক 
অভাব সকল মোচন্‌ করে। কিন্তু সৌভাগ্যশালী সেই দেশবাসীর! 
যে দেশের মধ্যে নদী প্রবাহিত হইতেছে। ছুই প্রকার দেশই 
আমাদের দেশে আছে। কেহ নদীর তীপ্সে বাম করিয়া অতি 
সহজেই আপনার অভাব সকল মোচন করে, কেহ অতি কষ্টে কূপ 
হইতে জন উঠাইয়া আপনার পিপাস৷ দূর করে। কাহারও 
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সৌভাগ্য, কাহারও দুর্ভাগ্য। কাহারও পক্ষে জলকষ্ট দুর করা 
আগ্লামনাধ্য, কাহারও পক্ষে অনায়ামসাধ্য। আমাদের দেশে 
দুই প্রকার প্রণালীই দ্লেখিতে পাই। ধর্মরাজ্যেও এপ, কোন 
কোন হয় কূপের উপর নির্ভর করে, কোন কোন হৃদয় নদীর 
উপর নির্ভর করে। শান্তিবারির প্রয়েজন নাই, এমন লোক 
নাই। নদী নিকটে পালে তাল হয়; কিন্তু যে দেশে নদী নাই, 
সেখানে কৃপ ভিন্ন আর উপায় নাই; কিন্তু যে কূপের দেশে বাস 
করে, সে কখনও নিশ্চিন্ত হতে পারে ন!। হাদয়রাজ্যে আমরা 
দেখিতে পাই যাহারা সামান্ত একটু জল অনেক পরিশ্রমের পর 
লাভ করে, ক্রমে ক্রুমে তাহারা ছুর্বল হইয়! পড়ে ; এবং যখন, 
তাহাদের নিজের হৃদয়ের কুপ শুক্ষ হইতে থাকে, তখন তাহারা 
উপদেশপ্রণালীর মধ্য দিয়া পরের জল অন্বেষণ করে। সর্বাাই 
ভাঙার পুস্তক বিশেষ, শান্ব বিশেষ এবং ব্যক্তি বিশেষের উপর 
নির্ভর করে। তাহারা কতকগুলি গ্রন্থ, কতকগুলি গুরু এনহ 
আচার্ধা নিরূপণ করিয়া রাখিয়াছে; যখন একটী কপ শুক্ক হয়, 
তখন আর একটীর নিকট মন করে; কিন্ত কপের জলে আছার 
সমুদয় মলিনত| দুর হুয় না'যাচার! ক্পের উপরে নির্ভর করে, 
তাহার! কৰে কুপ শুক্ষ হইবে এই ভয়ে সন্দদ। সশ্কিত। কূপের 
জলে সামান্য মলিনত। ধৌত হয়) কিন্তু তাহাতে অন্তরের গভীর 
পাপ ধৌত হয় না। কিন্তু নদীর জলে মে কেবল সামান্ তৃষ্ণ 
দূর হয় তাহা নহে, তৃষ্ঝ। অপেক্ষা নদীর জল লক্ষ গুণ, অনন্ত গুণ 
অধিক সেইরূপ যাহার হৃদয়ের মধ্যে নদী প্রবাহিত হইতে 
থাকে, তাহার কধনও অভাব নাই। যাহার] ঈশ্বরের নদীর নিকট 
বাস করে, তাহার্দের জঞ্জাল দূর করিবার জন্ত মেই নদী বিশেষ 
৫ 
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সহায়তা করে । নদীর প্রবলবেগে এক ঘণ্টার মধ্যে সমুদয়, জঞ্জাল, 
মলিনতা, পাপ এবং কুসংস্কার দুরে চলিয়া ঘায়। তোমরা কি 
দেখ ন'ই আমাদের নিকটস্থ গঙ্গানদী যেমন জলকষ্ট নিবারণ করে, 
তেমনই আবার নগরের তাবৎ জঞ্জাল দূর করে। সেইরূপ 
দেশে ভক্তিনদী প্রবাহিত য়, সেই দেশের শত সহঅ বৎসরের 
পাপ ধোঁত হইয়া যায । সেই স্বর্গের শ্রোতের নিকট কিপাপ 
তিঠিতে পারে ? নদীর বেগ যেখানে আছে, সেখানে ভয় নাই। 
সেখানকার বাধু সর্বদা পরিক্ষার । দ্বর্গ হইতে উতৎ্সবরূপ 
মহানদী মাসিয়া আমাদের জদয়েব মধ্যে যদি এত জল না আনিত, 
আমরা যদি নিজে কূপ খনন করিতাম, তবে কি আমরা এ সকল 
আশ্চধ্য ব্যাপার দেখিতে পাইতাম? অপরের গৃহ হইতে জল 
আনিয়া কতদিন আর সাধন করিব ? দংখী তাহারা যাছারা পরের 
উপর নির্ভর করেন। এইজন্য ঈশুর দ্বর্গ হইতে নদী গ্রেরথ 
রুরেন, সেই নদীর জল বেগে মনুষ্য হদয়ে প্রবাহিত হইলে কেবল 
যে তাহাতে জলক্ট দূর হয় তাহা নছে; কিন্তু তাহ!তে অনেক 
দ্রিনের পাপ ধৌত হয়। জমুদায় দুঃখ পাপ শোক তাপ জঞ্জাল 
বিপদ সেই ভ্রেখতে নিক্ষেপ কর) নিমেষের মধ্যে সমুদয় চলিয় 
যাইবে। উর্ধে, নিয়ে মেই ভল, যখন সেই জলে ডুবিয়৷ থাকি 
তথন কে'ন দিনে ভীবনে মহিনতা ছিল, তাহাও মনে খুকি 
না। যে দিকে নেত্রপাত করি সেই দিকেই স্বর্গের জল। অক্তল্প, 
স্পর্শ অগাপ শাস্তিবারি মন্ত্রকের উপর দিয়া চলিয়। যাইতেছে, অক 
ব্ষিথ ব্রিপে দেখিব। চারিছিকেই ঈশ্বরের গাদপছ্া হইতে প্রেম 
ভুল) ভ্ভিজল, দুখজল, শাভিভল বহিতেছে 7, কিন্ত সে"সবঁলে। 
জদয়ে কত দুঃধ, যাহারা সেই নদীতে থাকে লা। ঈশ্বর দ 
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করিয। জীবের জ্দধে প্রেমনদী আনিরা দেন; কিন্তু মনুষ্ের 
অবিশ্বাস দ্বারা সেই নদী আবার চলিয়! যায়। বিগ্রা কর সেই 
নদী কখনই শুষ্ক হইবে ন। অন্নবিশ্বাসে সেই নদী শুক হইয়া 
যায়, এবং আঁবার গেই পাপরাশি দেখ! দেয়। যতক্ষণ নদীর জন্‌ 
চলিতে ছিল, ততক্ষণ নিম্বে কিছুই দেখা যাইতেছিল না; কিন্তু 
যাই নদী শুক্ষ হইল, তখনই সেই পূরাতন, হুর্গন্ধমূয মৃতদেহ সকল 
রোগপুর্ণ অস্থি সকল দেখা যাইত্তে লাগিল। সেইরূপ যখন 
পাপীর হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রেমনদী প্রবাহিত হয়, তখন্‌ তাহার 
কোন পাপই দেখ। যায় না; কিন্তু যখনই তাহ! প'পীর অল্পবিশ্বসে 
শুক্ষ হয়, তখনি আবার সেই কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি দেখ! 
দিয় সেই ভীত দূর্বল সন্তানকে আরও ভীত করে। বাস্তবিক 
সমুদয় পাপ চলিয়। যাইত, যদি নদপ্রবাহ থাকিত। কিন্তু পাপা 
অবিশ্বাসী হইয়া আবার মে সকল পাপ দেখিয়া! কাদদিতে লাগিল। 
বিনয়ী উদ্ধত হইল, তাই ঘনমেঘ আসিয়া তাহার হ্বদয় আচ্ছন্ন 
করিল। যেব্যক্তি অলপক্ষণ পূর্বে বর্গের পবিত্র্ান্তি সম্তোগ 
করিতেছিল, অবিশ্বাসপাপে সেই ব্যকি এখন নরকে বাম করিতে 
গাগিল। ঈশ্বর আশীর্বাদ কক্ুন, এরূপ যেন আমাদের কাহারও 
নাহয়। উৎ্সববজনীতে আর কিছু বলিবার নাই, যে নদী ঈশ্বর 
প্রেরণ করিলেন, ইহা যেন আর শুষ্ক নাহয়। এমন নদীর ভিতর 
অবগাহন করিয়! এই পাপ চক্ষে এমন স্বর্গ দেখিয়া আবার যে 
নরকের দুর্গন্ধে ডূবিব, ই! সহা হইবে না। ঈশ্বরের সঙ্গে এমন 
ঘোগ স্থাপন করিতে হইবে, যে আর এই নদীশুক্ক নাহয়। 
তাহার সঙ্গে যোগ হইলে পুস্তক এবং বাহিরের শুকুর মৃখাপেক্ষা 
করিতে হয় না। তিনি স্বর্গ হইতে জল আনিয়া তে'মদের তৃষ্চ! 
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চুর করিবৈন, এবং স্বর্গের জলে তোমাদের পাপরাশি চলিয়া 
যাউবে। ঈশ্বরের সঙ্গে সেই নিত্য যোগে সংযুক্ত হও। যেমন 
ঈশ্বরের সঙ্গে যোগী হইবে, ভাই ভগ্ীদের সঙ্গেও চিরকালের জন্ত 
যোগী হইবে। ঈশ্বরের প্রেমজলের মধ্য দ্দিযনা সেই প্রেমের 
ভাই ভনীদিগকে দেখিবে। যখনই পন্বস্পবকে দেখিবে তখনই 
প্রেমজল বৃদ্ধি হইবে । যখন ঈগরের সঙ্গে থাকিবে, তখন পরম্পরের 
দর্শন নিশ্চয়ই সরস হইবে, তখন চক্ষে জল, ুদয়ে জল অবশ্ঠাই 
খাকিবে। এ বংমরের পরীক্ষা কঠিন। কাহার সঙ্গে কিরপ 
ব্যবহার করিতে হইবে এবার জানা যাইবে। যদি দেখিতে পাই 
আমাদের মধ্যে সেই প্রেমপ্রবাহ আসে নাই, তাহা হইলে নিশ্চয় 
জানিব ব্রাঙ্গমমমাজ কপটতার আলয়। উৎসবের কদিন ব্বর্গবাম, 
তাহ।'র পর আনার পরস্পরের প্রতি মস্্রাঘাত, এরূপ পরিবর্তন 
আর সহা করিতে পারি না। প্রিয় উৎমব পরস্পরকে প্রিয় 
করিতে পারিল না। পিত! যেমন মন্তানকে ভালবাসেন, অ'ম্র! 
কি পরম্পরকে তেমন ভালঝাসিতে পারিব না? যাহারা কূপের 
উপর নির্ভর “কবে, তাহাদের কি পাপ প্রক্ষালিত হয়? এইই্গন্তয 
বলিতেছি, ঈগবরের প্রেমক্েতে আপনাদ্দিগকে নিক্ষেপ কর, আর 
ভয় থাকিবে না। এই বিশেষ সময়ে পিতার প্রেমে নিমগ্ন ন। 
হলে, ইচ্গার পর আর হইবে ন|' এইরূপে ঈশ্বরের সঙ্গে মংযুক্ত 
হইয়া যখন সহত্র লোক ঈশ্বরের প্রেমজলের মধ্যে যোগ স্থাপন 
করিবে, তখন রঙ্নিহীন ধন্ম কি, জানিব ন'। দিবা রাত্রি 
প্রেমনদীতেই মানুষের বাস করিতে হয়, তখন ইহাই ম্পষ্টরূণে 
বুঝিব। বিচ্ছেদ কি, অপ্রেম কি, জানিব না। এই প্রকারে 
যদি পিতার প্রেম সাধন কর, উত্সবের ফল হইবে! এ স্মঙ্ষে 
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ধাঙ্গা করিবার তা করিয়া! লও । যদ্দি এধন ভাগ করে পিতার 
আগ্কা না শুন, ক্ষর্গের পর নরক আমিবে না ৫ক বলিতে পারে ? 
ধর্দি পিতার কপ স্রোতে বাধা দেও তবে হয় তো এমন হইতে 
পারে, যেখানে স্বর্গের নদী চলিদ্তছিল, সেখানেই দেখিবে পাপ- 
মরুভূমি । এবার উৎ্পবের দিন ব্রহ্মমন্ৰিরে ফে শোভা দেখিয়াছ, 
তাহা প্রাণের সঙ্গে গাথিযা রাখ। এখার যে খর দেখিয়াছি, 
তাভার শোভা আর ভুলিতে পারি না। “যেমন ধরাতলে স্বর্গবাম |” 
যে নদী সে দিন চলিয়াছিল, তাহ! যেন চিরকাল চলে; যে ফুল 
সে দিন দুটিয়াস্িল, চিরগাল সেই ফুল প্রফুটিত হউক! এমন 
নরাধম কে ঘাছে, যে সেই শোত। দেখিয়া অনিশ্বাসী হইতে 
পাবে? শিশ্রাধী বিনয়ী হইয়া পরস্পবের সঙ্গে সার্থী হইব। 
চিনপিন দাসত্ব নি[ুক্ত থাকিলে আমাদের হৃদবে দরের জঙগ দিন 
দিন বুদ্ধি হইবে। ঈগবের চরণন্ধপ হিমালগ়ে ঘেউ প্রেমের উত্স । 
সেধান হইতে যে নদী আমিতেছে, কাহার পাধা সেই নদীব 
লেগ সশ্বরণ করে? সেই স্রোত পাপীদিগকে টানিযা লয়] 
ঈগরের নিকট উপস্থিত করিবে। সেই নদী আসিয়াছে আদে 
নাই, কেহই বলিও না। পিতার প্রেমনদী ধরাতলে আমিয়ানে, 
তাভাতে অবগাহন করিণেই আমরা বাচিব। ধীাহাদের সঙ্গে 
ব্রাহ্মধন্ধের রজ্জুতে বন্ধ হইয়াছি, এই নদীতে তাহাদের সঙ্গে 
সম্ভরণ করিব । তাহাদের সঙ্গে প্রঃ কোন প্রকার সম্পর্চ রাখিব 
না। এ নদীর জলে পিতার চরণ প্রক্ষালন কর, ওঁ চরণ 
আমাঞ্গের পরিব্রাণ-নৌকা, উহাতে আরোহণ কর, সকল সঞ্চিত 
পাপ ভাগাইয়! দাও । নদীর বেগ কি দেখিতে শুনিতে পাইতেছু 
মা? পিতার কাছে যাহ! শুনিয়া, এখন তাহ। কাধ্যেতে পরিণত 
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কর। এবারক।র প্রেম, পবিত্রতা এবং ঈশ্বরদ রন যেন চিরকাল 
নয়নের শোভ! এবং হুদগ্বের প্রফুল্পত! সম্পাদন করে। 





প্রেমই প্রেমের পুরস্কার । 


রবিবার, ৪ঠা ফান্তন, ১৭৯৫ শক। 


আমর! ইতিপূর্বে শুনিয়াছি, ঈগ্বরের গৃহে দাসত্বের বাহক 
পরস্কার নাই। দ্াসত্ের পুরস্কার দাসত্ব । প্রেম দান করা 
যথার্থই এত উচ্চ অধিকার যে. যদি কেচ সেই প্রেম দান কথিয়া 
পরস্কার প্রত্যাশ। করেন, তিনি অবিশ্বাপী এবং পাপী, যে 
ব্ক্তি মনে করে, আমি বে কার্ধ্য করিলাম, ইহার বিনিময়ে 
পুরস্কার লাভ করিব, সে স্বার্থপন্, অপ্রেমিক।  বস্ততঃ প্রেম 
দ:ন করাই প্রেমদানের পৃরস্কার, সর্ধশ্রেষ্ঠ পুরস্কার হাতার 
দ্বারা লব্ধ হইয়াছে যিনি প্রেম দান করিয়াছেন! শত শত 
পাপাচারে যাহার শরীর মন কলঙ্কিত, দে যদি জগতের 
উপকার করিতে পারে, ইহা অপেক্ষা আর তাহার শ্রেষ্ঠতব 
পুরস্কার কি হইতে পারে? প্রেমবিগলিত হইয়া পরষ্পবের 
সেবা করিবার জন্যই ঈশর তীহার সম্থানদ্দিগকে আহ্বান 
করিষ্বাছেন। সেবাতেই ভূত্যের মহত্ত, এবং হ্রাহাব্র পক্ষে 
সেনা করাই শ্েষ্টপ্রস্কার। প্রেম দান করাই যদি প্রেমের 
পুরস্কার হইল, এখন জিজ্ঞাসা, সেই প্রেমের অন্ত কোথায় ? 
তাহার পরিমাণ কি? কি পরিমাণে জগংকে প্রেম দিতে 
হইবে? কত দূর জগতের দ!সত করিতে হঈবে? প্রেমের 
কিন্দীমা আছে? এত দৃর পর্যন্ত জগতের দেবা করিব, 
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£গার অধিক করিব না, আমাদের কি এরপ বলিবার অধিকার 
আছে? যাহারা কেবল আপনার ধশ্মাবলশ্বীিগকে প্রেম করে, 
এবং যত দুর তাহাদের বন্ধুতা যাঁয়। তত দুর সেবা করে, 
সগীয় প্রেম কি, তাহারা তাহা জানে না। ঈশ্বরের প্রেম 
ধাার হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়, ঈপ্বরের দাসত্বে যিনি নিথুক্ত, 
তিন পেমের সকল পরিমাণ, সকল গণিত এবং সকল অঙ্কশাস্ 
নদীতে বিসর্জন করেন । ইহাকে প্রেম দিব, ইহ!কে দিব না, 
ইহার দত করিব, ইহার করিব না, প্রেমকে যে এরূপ বিন্বাগ 
করিতে চাষ. সে স্বর্গরাজ্যের উপযুক নহে । হয় সমস্ত গুরুত্বের 
সহিত স্বর্গের প্রেমকে আসিতে দ1ও, নতুবা বল যে বর্গের 
প্রেম তোমরা পাও লাই । ঈশ্বরের প্রেষের সীমা নাই, 
পনি বলিতে পারেন না, উহাকে প্রেম দিব, উহাকে দিব 
না। এই জন্যই ঠাহার সন্তানদিগের প্রতি বারংবার তাহার 
এই আদেশ যে প্রেমকে সীমাবদ্ধ করিও না, প্রেমের চারি দিকে 
প্রাচীর নিম্মাণ করিও না। কেবল বন্ধুদিগকে প্রেম দান করিতে 
হইবে, একথ। পৃথিবীর অতি নীচ জব্ন্য কথ।। স্বর্গরাজোর 
যাত্রী বলিয়া যখন আমরা পরিচয় দিতেছি, তখন স্বার্থপরতার 
জন্য নিয়মান্ুসারে প্রেমকে কাটিতে পারি না।  “অগ্যকে 
তত দুর ভালবাস, যত দব আপনাকে ভালবাম" ব্রাঙ্গেরা 
এই পুরাতন নীতি অতিক্ষম করিয়' উঠিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র 
২কীর্ণ পরিমাণে জগংক্চে ভাল্বসিলে কাহারও পরিত্রাণ নাই । 
তাহ্ষদিগের শান্ধ এই যে, হ্রাহাদের প্রেমের পরিমাণ নাই। 
এই শ্ুদ্র আঙ্া এক দিকে যেমন ঈশ্বরের প্রেমে কত দৃর 
বিস্তৃত, এবং কত দূর প্রশস্ত হইবে তাহার অন্ত নাই, সেইরূপ 
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জন্য দ্বিকে ইহ! অপরকে আপনার ্ঠায় বি আপন! হইতে 
অধিক, কত দুর ভালধাসিধে তাহার পরিমাণ লাই। যে 
ভালবাসা ঈশ্বর প্রেরণ করেন, তাহা কোথায় যাইতেছে, কেন 
ধাইতেছে আমরা জান না। ঈশ্বরের প্রেকে কি তোমরী! বলিতে 
গার. “হে প্রেম! এত দুর যাও, আর যাইও ন! ৭” যে প্রেমতরঙ্গ 
ঈশ্বরের সাগর হইতে উঠিতেছে, তাহা! মনুধোর কথা গুলিনে 
কেন? যে জন্নিয়াছে জগংকে প্রেষ করিবার জন্য, সকল বিছ্ু 
যাধ। অতিত্রম করিয়া তাহার প্রেম জগৎকে আলিমগন করিবেই 
কবিবে। কাহাকে কি পরিমাণে ভালবানিবে, ইহা শ্বগার প্রেমের 
কথ' নহে। তিল যে তক্তহদয়কে পেমের আধার করিয়া রাখেন, 

হার ভ্্ঘ হইতে অপ্রতিচতভাবে প্রেম প্রবাহিত হয়। এই 
ভাটির দেবা করিব, অন্তের করিব না, যাহারা আমাদের মতে 
সাফ দেয়, তাহাদিগকে প্রেম দিব, আর যাহারা আমাদের বিরোধী 
এবং নির্দারুণ ছর্ববাক্য বলিয়া আমাদের মনে কষ্ট দেয়, তাঠাদের 
পদ সেবা করিব না, প্রকৃত ভক্ত কখনই এব্প বিচার 
করিতে পারেন নী। যে সংসার শর্ু€ক তালবাদিতে পারে 
মা, সেই এই নৃতন শান্ধ রচন' করিয়াছে যে, ধে আমাকে 
ভালবাসে আমি তাহাকে ভালবাসি, থে কৃতজ্ঞ হয় আমি 
তাহারই উপকার কৰিব? কিন্তু যে অকুতজ্ঞ এবং ভাগবাদিতে 
পারে না, তাহাকে তালবাসা' এবং তাহার সেবা করা অন্টায়। 
ইহা কেবল স্বার্পরতার শাস্। ইহা ঈশ্বরের আদেশের 
সম্পূর্ণ বিপরীত । ঈশ্বর সর্বদাই তীহার দাস দাসীদদিগকে 
ডাকিয়া এই বলিয়া দিতেছেন, স্বর্গের প্রেষকে আবরোধ করি 
না। ধাহারা কর্ণের প্রেমে প্রেমিক ঠাহারা। জানেন না। এই 
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বাক্ষির যে সেবা করিতে আরত্ত করিয়াছি কত দিন ইহার 
সেবা করিব। তালবাসার পরিম:ণ কি, তাহাও কাহারা 
জানেন না। নিজের স্্বী পৃজ্রকে ফে প্রকার ভালবাস, অন্টের 
স্্ী পুজকে সেই রূপ ভলবামিবে, নিজের পিতা! মাতার 
যেন্ধপ দেবা কর, অন্যের পিতা মাতাকে সেইরূপ সেবা করিবে) 
পৃথিবীর এই নীচ নীতি তারা জানেন না। শর্গ ভইতে যে 
প্রেম আমে তাহ! পৃথিবীর মলিন স্বার্থপর জঘন্য রজ্জরতে বদ্ধ হয় 
না। আপনার অপেক্ষাও জগতকে অধিক ভাল বাসিতে হইবে, 
ইহাও স্বগীয় প্রেমের পরিমাণ নহে। এই শ্ৃদ্র "অহং" কখনই 
প্রেমশান্দ্ের মূল হইতে পারে না। ভালবাসিয়! প্রাণপণে জগতের 
মেবা করিব, ইহ ঈশ্বরের আদেশ ) কিন্তু কাহাকে কত ভালবনিব, 
ভাইকে অদ্রিক ভালবাসিব, না ভগ্ীকে অধিক ভালবামিব, 
নিজের পিতা মাতাকে অধিক ভালবাসি, ন! অন্তের পিত। 
মাতাকে অধিক ভাল বাসিব, নিজের স্ত্রী পূজ্রকে অধিক 
ভালবাসিব, না পরের স্ত্রী পুক্রকে অধিক ভাল বাসিব তাহা 
জানি ন!। সকলকেই ভালবাসিব; কিন্ক কাহার অপেক্ষ। কাহাকে 
অধিক ভালবামিব তাগার পরিমাণ নাই, কেন না এক জন 
কিরূপে আর এক জন হইবে। নিজের স্ত্রী পুলের প্রতি এক 
প্রকার প্রেম; অগ্ঠের স্ত্রী পৃজরের প্রতি আর এক প্রকার 
প্রেম; পাত্র-ভেদ্ে প্রেম ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে; কিন্তু 
সকল প্রকার প্রেষেরই মূল এক । ঈশ্বর প্রেরিত প্রেম- 
চিন্তকাঁলই বিশেষ বিশেষ বাৎসলোর আকার গ্রহণ করিয়া বিশেষ 
বিশেষ ব্যক্কির প্রতি ধাবিত হইবে; কিন্ত কাহার প্রতিকি 
পরিমাণে যাইবে, এবং নিজের পিতা! মাত। এবং স্ত্রী পুক্র 
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অপেক্ষ। যে অন্যের প্রতি অধ্বিক-হুইবে না তাহা কে বালিতে 
পারে? প্রেম কি আমার দাস,না তোমার দাস? ধাহার দান, 
প্রেম তাহারই আঁ্ঞায় চলিবে । যাহার ঘরে যাইবে, তোমার 
আমার সকল বাধা অতিক্রম করিয়া মেখানে যাইবে 
যাইবে। যে ব্যক্তি আমাকে বধ করিতে চায়, আমার ভিতর 
(দয়া ঈখরের প্রেম তাহাকেও আলিমন করিবে। যে প্রেষ 
স্বর্ন হইতে নাহিয়াছে, তাহা কি শত্রুতা মিত্রত! বিচার 
করিতে পারে ভয়ানক পাষণ্ড নাস্তিক যে তাহাকেও 
ঈগরের প্রেম পরিত্যাগ করে না; যিনি ঈশ্বরসস্তান, তিনি 
পিতার প্রেম অনুকরণ না করিয়া কিরূপে বাচিবেন ৭ তখন 
রাখে কে নিবারিয়ে, যখন হৃদি হইতে প্রেম উথলিয়া পড়ে? 
সমস্ত জগংকে ভালবাসিতে পার, ঈগ্রর তোমাকে এরপ 
প্রকৃতি দিয়া স্বজন করিলেন। তোমার সাধ্য কি তুমি তাহ! 
বদ্ধ করিয়া রাখিছে পার? সেই প্রেমকে অল্প লোকের মধ্যে 
বাধিতে গেলে তুমিই জন্দ হইবে, তোমারই হৃদয় অপ্রশস্ত 
এবৎ অপবিত্র হইয়া তোমার প্রকৃতিকে বিনাশ করিষে। 
ঈপ্বরেব প্রেমকে ক্রমাগত প্রবাছিত হইতে দাও, জগতের 
পরিত্রাণ হইবে এবং নিজেও হ্খী হইবে ॥। শক্রবিগের স্থৃতীক্ক 
অস্থ সকল এলেই প্রেমের মধ্যে পড়িলে চন্দনের গন্ধ লঙ্টয়। 
বাহির ছইবে। শত্রুতার ভয়ানক অঙ্গ মকলও ঈশ্ববের প্রেমম্পর্শে 
মধুময় হইয়। যায়। স্বর্গের সামশ্রী প্রেম, পৃথিবীর মলিনত। 
তাহাকে কলক্ষিত করিতে পারে না। যখন নশ্বরের কাছে 
অন্গীকার পর স্বাক্ষর করিয়া জগতের দামতব লইফাছি, তখন 
যে মৃ্হাশক্র, তাহারও সেবা করিতে হইবে! যাহার মনে 
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অনেক অহঙ্কার কেবল সেই, ব্মুক্তিই এ কথা বলে ফট 
য। রা দুশ্চক্িত্র তাহাদের কিরূপে সেবক হইব। কিন্ত যিনি, 
ঈশ্বরের অন্নগত দাস তিনি জানেন যে, নরনারী মাত্রেই তাহার 
প্রভু; আমাদের হৃদয়ে যে স্বর্গের প্রেম তাহা যে সমস্ত পৃথিবীর 
প্রাপ্য । তুমি জান না, তোমার প্রেম কোথায় হইতৈ আসিতেছে, 
কোন্‌ দিকে যাইতেছে । হিমালয়, ল্যাপল্যাণ্ড তুমি দেখ নাই, 
কিস্তি তোমার প্রেম সেই নকল অজানিত স্থানে গিয়া অপরিচিত 
ব্যকিদ্দিগকে আলিম্কন করিতেছে । যঙ্ধি ঈশ্বরের প্রেমের মাধক 
হণ, তবে দেখিবে সমস্ত জগৎ তোমার হৃদয়ের ভিতরে। 
সাধকেব হৃদয়ের নিকট এই ধে এত বড় পৃথিবী ইহা একট 
ক্ষুদ্র স্প্বকণাতুল্য ৷ ঈশ্বরসন্তানগণ, তোমরা কি ইহ] জান নাষে 
তোমাদের প্রেম পৃথিবী অপেক্ষা বড়। যাহাদ্দিগকে দেখ নাই, 
ঘাহাদের কথ! গুন নাই, তাহাদের নিকটেও তোমাদের প্রেম যায়। 
ঈশ্বর যেমন তাহার সকল সম্তানদিগকে ভালবাষেন, তাহার 
সন্তানেরা পরস্পরকে সেইরূপ ভালবাসিবে, এই তাহার আজ্ঞা ॥ 
ঘে দিন সমস্ত জগৎকে ভালবামিব সে দিন দেখিব, আমর 
প্রেমের তরঙছের উপর ভামিতেছি। যে দিন দেখিলেন হদধের 
প্রেম সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইল, সেই দ্ৰিন ঈশ্বরের মেবক হাসি- 
লেন, তাহার দাস দাসীর| আনন্দিত হুইলেন। প্রেমানন্দ আস্মবা 
করা অপেক্ষা আর কি কোন মহোচ্চ অধিকার আছে? অন্তরে 
ভালবাপাঁকে আমিতে দাও, নিমিষের মধ্যে নরকে ম্বগের উদয় 
হবে । যতক্ষণ প্রেম নাই, ততক্ষণ পাঁপ, ততক্ষণ তন্তু । প্রেম যদি 
হৃদয়ে .অংসে, পৃথিবীর সহত্র দুঃখ যন্ত্রণা দেখিয়াও তখন উপহাস 
রূরি। অন্থরে যখন প্রেমচন্্র টিদিতত ' হইল, তখন মনুষ্য শক্র 


ছাএ 


হইলে জ্তি কি? প্রেমই «প্রমের পুরস্কা্ধ। প্রেমই হর্গরাজ্য 
অনিয় দেয়! 


চেকের) 


আশাশাম্ব। 


[ বরাহনগর ত্রা্গসমাজ ।] 
রবিবার, ওরা চৈত্র, ১৭৯৫ শক। 


জগতের সমস্ত অবস্থার মধো পরিবর্তন। জড়রাজ্য যেমন 
পরিবর্তন, সংসার এবং ভ্ীতিহামিক ঘটনার মধ্যেও সেইরূপ 
পরিবর্তন । জড়রাজ্যে যেমন অন্ধকারের পর আঙ্গোক, এবং 
আলোকের পর আবার অন্ধকার, সংসারেও সেইরূপ সম্পদের পর 
বিপদ এবং বিপদের পর সম্পদ, ক্রমাগত এইরূপ পরিবর্তন । 
ইতিহাস মপোও পাঠ করি, অমুক স্থানে এক রাজ্য উঠিপ, কিছু 
দিন পর বিগ্রব উপস্থিত হয়া তাহার ধ্বংস হইল, এবং তাহার 
উপরে আর এক রাজ্য সংস্থাপিত হইল। এইরূপে যে দিকে 
নেত্রপাত করি সেই দিকেই পরিবর্থন। কি জগতের সাধারণ 
এঁতিহাসিক ঘটনায়, কি প্রত্যেক জীবনে সর্বত্রই পরিবর্তন । 
ধন্ত সেই সকল ব্যক্তি, এ সমুদ্র পরিবর্তনের মধ্যেও ধাহদের 
বিশ্বান এবং আশা স্থির থাকে! বাল্যকাল হইতে এ পর্ধ্যস্ত 
আমরা কেবগই পরিবর্তনক্রোতে ভামিতেছি। এক শ্রেণীর 
লোক এ সকল পরিবর্তন দেখিয়। জ্ঞান হারাইতেছে এব অবিশ্বাস 
€ নিরাশার কুপে পড়িতেছে। অপর শ্রেণীর লোক, যদিও 
তাহাদ্দের সংখা অতি অল্প, এ সমুদয় পরিবর্তনের মধো অটল। 
আমাদের যুবক সম্প্রদ্ধায়ের মধ্যে যে এত অবিশ্বাস এবং অস্থিরত|, 
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গু সমুদ্ধ পরিবর্তনের প্রতিচণ খ্বটনা সকল আলোচন। করাই 
শাহর প্রধান কারণ। তাহারা কেবল এই লকল প্রশ্ন জিজ্ঞাম! 
করে, সম্পর্দের পরে কেন বিপদ, যৌবনের পরে কেন বৃদ্ধাবস্থা 
উপস্থিত হয়? ধনী কেন নিধন, নুস্থ কেন ছুর্ঘল, এবং ধার্থিন্ক 
কেন অধান্মিক হয়? এ সকল প্রতিকূল পরিবর্তন দেখিয়াই 
জ্যাতিংপূর্ণ, উদ্যমপূর্ণ যুলারা নিরাশ, নিস্তেজ এষৎ নিরুংসাহ 
হইষা পড়ে। আলোকের পর মন্ধকার হইল কেন, ক্রমাগত ইভ] 
যে ভাবে সে যে মবিবে, ইহাতে আর আশ্চর্ধ্য কি? যাহারা অন্ধ- 
কার দেখে, তাহার! লিবাশ,ল শান পঠ করিবেই ) কিন্তু যাহারা 
"কবল এই দেখেন যে অন্ধক্াবের পন কিন্ধপে ালোক আসিল, 
যেখানে পাপের আোত চলিতেছিল সেখানে 'ককপে পুথ্যনদী 
প্রবাহিত হইতে লাপ্সিল, যে ব্াক্তি মহাপাপণ ছিল, সেকিরপে 
পরিত্রাণ পাইল, অন্তক্ত কিবপে ভক্ত হইল, ঈশ্বরের “আশাশাস্ত্" 
ইহাদের নিকট উল্ভ্বলরূপে প্রকাশিত হয় । প্রাতঃকালের স্থ্যা 
যেমন আশার প্রচারক, বজনীর অন্ধকার তেমনই নিরাশার 
প্রচারক । কেবল অন্ধকারের দিক দেখিয়া কভ বিগাসা অল্প- 
বশ্বামী হউল, ভাভারা আপনারাও মরিল, আবার অন্তকেও 
মারিল, কেবল নিরাশ।র অন্ধকারে তাহাদের অভি উৎকৃষ্ট শ্বগ্গাঁগু 
বিগ্বাস ভক্তিও বিলুপ্ত হইল। বন্ধুগণ, তোমর। ধ অন্ধকারের 
দিক্‌ একেবারে দ্রেখিবে না তাহ| বপিতেছি ন। কিন্তু এই বলিতেষ্ছি 
প্রতিকূল অনুকূল সমুদয় ঘটনার মপো ঈগ্বরের মঙ্গল হস্ত দেখিতে 
হইবে, সমুদয় পরিবর্তনের ভিতরে তাহার “আশ'শাস্ত্র” পাঠ 
করিতে হইবে। সেই সকল লোকের অবস্থা অতি শোচনীর 


যাহারা কেবলই মন্দের দ্বিকু দেখে । ঈশ্বর যখন দয়! করিয়া 
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নিজে স্বর্গে লইবা যান, তখনও তাারা কল্পন। দ্বারা সেখানেও 
নরক টানিয়া আনে। চারি দিকে ব্রাহ্মনমাজের উন্নতি হইতেছে ; 
কিন্তু তাহ!র। এই কথা বলিবে, এইরূপ অ'নক ব্যাপার দেখিয়াছি, 
এ সকল কিছুই স্থায়ী নহে! এইরূপে বিশ্বামরাজ্য হইতেও 
তাচ।র। অব্বগাসের কথা বাহির কবে; কিন্তু বিগাসীরা 
ঈহার বিপরীত কথ। বলেন। আতান্ত উন্নত সাধু ব্যঞ্চি ঘোর 
প'পে কলস্থিত হইল, কিংব' কোন প্রচারক প্রচার বত পরিত্যাগ 
করিষ়া আবার সংসারী হইল, এ সমুদয় ভয়ানক হৃদয়বিদারক 
ব্যাপার হইতেও বিশ্বাধীর। ঈশ্বরের করুণাশাস্প পাঠ করেন । 
কণ্টকের উপরে যে গোলাপ পন্প ভ্রাহারা কেবল তাহাই 
গ্রচণ করেন। ঈগুাবের দুজ্জয় কুপাবলে আবার কখন তাহাদের 
তাল পরিবর্তন হইবে, বিশ্বাদীর। কেবল তাহাই প্রতীক্ষ' 
করিয়া থাকেন; এজন্য ঘেোব বিপদও তা্া্দিগকে ভাত 
এবং নিরাশ কবিচ্ত পারে না। চিরুক।*ই তাহাদের পক্ষে 
প্রতঃকালের উজ্জ্বল জীবন্ত আশার শান্থ; এবং অবিগামীদের 
পক্ষে সায়ংকালেব 'ন্থকারপুর্ণ নির!শার শান্ধু। সায়ংক্চাল যাহাদের 
গুরু তাভাদের উত্সাহ বল নিশ্চয়ই দিন দ্বিন ভাঙ্গিয়া যায়, 
কন্ প্রাতঃকাল ধাহাদের গুরু সাধ এব নেতা, উহার 
নরকের মধো স্বর্গ দেখিতে পান । ধাঙ্ারা কেবল এই দেখেন, 
রঃত্রির পর দ্রিন আিবেই, দুঃখের পর সখ অসিবেই, বিপদের 
পর সম্পদ আসিবেই, কোন পরিবর্তনেই তাহাদের মৃত্যু নাই । 
অতএব ত্রাঙ্গদ্িগের কর্তব্য, ভয়ানক প্রতিকূল ঘটনার মধ্যেও 
ছাদের বিশ্বাম এবং আশাকে অবিচলিত রাখেন। ঈগর 
আশীর্বাদ বকুন, আমরা যেন এই পরিব নপুর্ণ প্রতিকূল 'ঘটনা- 
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বলির মধ্যেও আশার শান্ত পাঠ করিয়। জীবনকে উন্নত করিতে 
পারি। 


পরী 


চির উন্নতি। 


| শাখারিটোলা বান্গমমাজ | ] 
শুক্রবার, ২২শে চৈত্র, ১৭৯৫ শক। 


শরীরের যেমন বৃদ্ধি হয়, মাত্বারও সেইরূপ উন্নতি হয়। 
ভৌতিক নিয়মে শরীরের বুদ্ধি, মানসিক নিয়মে আত্মার 
উন্নতি। শরীরের বৃদ্ধির সীমা! আছে; কিন্তু আত্মার উন্নতির 
সীম! নাই। শরীরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এমন একটী সীম। 
অ'ছে যেখানে উপস্থিত হইলে মুখের শ্রী, মুখের আকার এবং সমস্ত 
শরীর এক প্রকার ভান ধারণ করে, মৃত্যু পর্ধান্ত যাহার আর 
পরিবর্তন হয় না। বাল্যকাল অতিক্রম করিয়! মনুষ্য যখন 
যৌবনে পদার্পণ করে, তখনই তাহার শরীর সেই অবস্থ! এবং 
সেই গঠন লাভ করে যাহা শেষ পধ্যন্ত থাকে। পথিবীর 
অবস্থাতে পড়িয়া মমষোর আম্মার গঠনও সেইরূপ এক সময়ে 
স্থির হইয়া! যায়, যাঠার আব শীঘ্র কোন পরিবন্তন দেখ! 
যায় না! শারীরিক যৌননের সঙ্গে সঙ্গে যেমন শরীরের বল, 
তেজ, উদ্যম, উত্মাহ এত দন বুদ্ধি হইতে থাকে যে, তখন 
আর বিদ্ব বিপন্ির প্রতি কিছু মাত্র ভ্রক্ষেপ থাকে ন।, মেই- 
রূপ মনেরও একটা অবস্থা আছে যখন মনুষ্য যতই জ্ঞান লাভ 
করে, ততই তাহার আরও জ্ঞানল/ভের ন্পহা বলবতী হয়, 
যতই সে অধিক লোককে ভলব|মিতে পরে, ততই ঘে অধিক- 
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উপাসনা করে, ততই আরও অধিক উপাসনা করিতে তাহার 
প্রবৃত্তি জন্মে; কিন্তু যদ্দিও আম্মা এইরূপে ক্রম ক্রমে উন্নত 
ও বদ্ধিত হইতে থাকে; যদিও এইরূপে ধর্দমুজীবনের আরম 
হইতে ভিতরের সাধুতারূপ বীজ প্রস্ফুটিত হয়, এবং ক্রমে 
ক্রমে তাহা ফল ফুলে নুশোভিত হইননা চারিদিকে সৌরভ 
বিস্তার করে; তথাপি মনুষ্যের দুর্বলতাবশতঃ একটা নিদিষ্ট 
সময়ের পরে সেই উন্নতি শ্রোত রুদ্ধ হইয়া যায়, যে টুক 
জ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহ। অপেক্ষা আর অধিকতর জ্ঞানো, 
পার্ডন করিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় না। পুথিবীর যে কয়েখজন 
নরনারীর প্রতি তাহার প্রেম ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহ! অগেক্ষ' 
আর অধিকতর লোকের সঙ্গে স্বীয় সম্পর্কে আবদ্ধ হইতে 
তাহার আর উৎমাহ হয় না, এবং উপাসনামম্পর্কেও আর 
নৃতন নূতন ভাব গ্রহণ করিতে তাহার ব্যাকুলতা থাকে ন।। 
এইরূপে ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও অধিকাংশ লোকের চরিত্র গাঠত 
কইয়া পড়িতেছে। হাহারা আস্মার অনন্ত, উন্নতি বিশ্বাস করেন, 
তাহংদের জীবনগ এই ভয়ানক দোষে কলন্ষিত হইতেছে। 
ইহারা যে জ্ঞান, যে প্রেম। এবং যে পণ্য লাভ কণিয়াছেন, 
তাহ] অপেক্ষা যে কত সহস্র শুণ উচ্চতর, গভীবতর, এবং 
প্রশস্ততর সত্য, প্রণয়, এবং উৎসাহাগি আছে ভাচা তাহার, 
দেখিতে পান না। তাহাদের বিশ্বাম। আশা) প্রেম, উত্স, 
গবিত্রত। আরঙাবদ্ধ হইয়! নিস্তেজ এবৎ মৃতপ্রায় ভইয়া 
গিয়াছে। তীাহ।দের এক প্রকার গভ|ব ঈাড়াইয়া গিয়াছে । 
ইহ! অপেক্ষা যে সাহারা উচ্চতর উ্নতি লাভ করিতে পারেন, 
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ভাভাতে তীভাদের বিশ্বান নাই। মৃত্তিকা কঠিন হইলে 
যেমন আর তাহ!র উপর কোন চিন্ধ মুদ্রিত হয় না, সেইরূপ 
ধাভাদেত্র মনের চরিত্র গঠিত হইয়া যায়, আর তাছাদেনু 
অন্তরে শতন সতা, নতন ভাব, এবৎ নৃতন পবিত্রতা অন্ুপ্রবিষ্টু 
5য় না। যত দিন শির মায় হন্দপন কোমল এবৎ আদ্র 
ছল তত দিন উহা নবীন জ্ঞান, ননীন অন্নরাগ এবং নবীন 
উৎসাহ গ্রহণ করিতে পারিত; কিন্তু যাই হ্দয় কঠোর এবং 
অদল্গারী হইল, তখন উচ্চতর পরিলর্ভন অসম্ভব হইল॥ 
এইকূুপে তখন আগ্াব অনম্থ উন্নতিবিষয়ে তাহার অবিশ্বাস 
জন্মে। হার নিগঢ় কাম্প মনষোর ভখপ্রিষত।। মনষ্য 
কিছু কাল ধর্থেব নন অনুরাগে উৎসাহী ভয় অন্তরের দুর্দান্ত 
স্জিগের সঙ্গে সংগাম কলে: কিন্তু যাই দেখে বিপু দমন 
চলিতে করিতে সবল মনও ছুর্কাল হইয়া পগডে যখন দেখে 
গেথানে জীবন্ত অগ্নি গ্রজলিত থাকিত, সেখানে শীন্তল নারি 
শামিল, তখন তাচছার। নিরাশ হয়] কেহ সেই পুবাতন শত্রু 
বাম, কেছ ক্রোপ, কেহ লোভ, কেছ অহক্ষাব, এবৎ কেই 
পা্পবতা, ইত্যাদির পদতলে পড়িয়া থ'কে। এইকপে 
এক বার মনের চরিত্র গঠিত হইলে, এক বার সেই যৌবনের 
সতেজ উতি দ্ধ হইলে, একবাব হুদয়ে কুমধঙ্কার এলং পাপা- 
সক্ষি বদ্ধদুল হইলে মৃত্যু পরাস্ত আর তাচা দূর করিতে 
চেষ্টা হয় না। এই জগ্তই সকল সাধুর! বলিয়াছেন যৌৰন- 
কাল বিশেষ সাবধান হয়া হুদকে সর্ব প্রযত্ে রক্ষা 
কপিবে, কেন না যৌলনে মনের যে গঠন হইবে বুদ্ধাবস্থাঘও 
তাহ|র পরিব্ন্তন হইবে না। কিন্তু ত্রান্ষেরা আত্মার অনন্ত 
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উন্নতি বিশ্বাস করেন। অনন্ত প্রেম এবং অনন্ত পুণোব 
সাগর ঈশ্বর ধাহাদের লক্ষ, কেবল যৌবনে ভাঁহাদের ধর্দসাধন 
শেষ হয় না, যৌবন কেবল তাহাদের ধর্দুজীবনেন আস । 
ধারা যথার্থ সাধক, বৃদ্ধানস্থাতেও তাদের যৌবনের উত্সাহ 
শীতল হয় লা। ধারা ঈশ্বরের স্বর্গীয় জ্ঞানের সুখ 
পাইয়ছেন, তাহারা কি আল জ্ঞানে তৃপ্ত থাকিতে পাঁবেনও 
না; ধাচার যথার্থ পবিত্র প্রেমের আসম্বাদ পাইয়াছেন, তাহর' 
কি কেবল শত লোককে ভালবাসিয়া নিশ্্ত থাকিতে পারেন ৭ 
তাহাদের জ্ঞানস্পৃহা এবং প্রেমপ্রবৃন্তি দিন দিন সলবতী 
হইয়া উঠিতেছে। এক দ্বিকে যেমন নৃতন নৃতন সতা এন, 
নৃতন নতন ভাই ভগ্ীদ্দিগকে লাভ করিষা আনন্দিত ভইনেছেন, 
আবার অন্য দিকে উাছাঁদেন পৃবাতন জবান ভ্রমশঃ গভীবত? 
এবং গাঢ়তর হইতেছে, এবৎ পুর্তে ধাহাদ্িগরকে ভালবাসতে 
শিখিষাছিলেন, উহাদের গ্রত্যেককে আরও প্রগাঢ় প্রেমে 
প্রাণের মধ্যে আকর্ষণ করিতেছেন। রিপুদমন্সম্পর্কে ও 
তাহাদের সংগ্রামের শেষ হয় নাই, যাহাতে আর কখনও 
কোন রিপু উত্তেজিত হইতে না পরবে, সেই জন্য তাভাব, 
সর্জদ ব্যস্ত) কেন না বাহার জানেন, এক বর বিপুলল 
হজ হইয়। উঠিলে আর তাহাদিগকে দমন করা সহজ নহে। 
অতএব কেহুই উন্নতিপথে পরিশ্রান্ত হইয়া! পড়িও না. কিন 
জয় জগদীশ, জয় জগদীশ বলিয্ব: ক্রমাগত সাধন কর। যত দিল 
প্রাণ আছে, যত দিন প্রদীপে তৈল আছে, তত দ্রিন উদ্যম 
এবং অধ্যবসায় সহকারে চরিত্র সংশোধন কর, এনং দিন 
দিন নূতন নৃতন জ্ঞান, নূতন নূতন প্রেম ও নূতন নুতন পুণা 
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পর্চয় কর। উন্নতির কোন বিভ'গেরই শেষ হয় নাই । আমরা 
যদ লক্ষবার উপাসনা ও ধ্যন করিয়। থকি, তথাপি এখনও 
অসংখ্য নৃতুনবিধ উপ'সনা এবং নৃতননিধ ধা।ন আছে। উপাসনা 
ধ্যানের পূর্ণাবস্থা এখনও আমরা দেখ নাই। অতএব চরিভ্রকে 
শীল্প গঠিত হইতে দিও না) যত ক্ষণ না চরিত্র মম্পূর্ণরূপে 
'নম্মল হয়,যত ক্ষণ ল! তোমাদের জ্ঞান, প্রেম এবং পবিত্রত! 
মেই অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম এবৎ অনন্ত পুণ্যের আধার 
ঈশ্বরকে সম্পূণরূপে লাভ কিতে পারে, তত হণ কিছুতেই 
নিরাশ এবৎ নিরুংসাহ হইবে না! এই সংনংস্ব পরে উৎসব 
করিতেছি, গত বহলন অপেক্ষ। আমাদের জ্ঞান, পপ্রম, উৎসাহ 
কত দূর নদ্দিত হইল তাহা দেখিতে হহবে। যখন দেখিব 
প্র'তদিন, প্রতিসপ্তাচে, গ্রতিনংসরে, আমাদের সমস্ত জীবন 
উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, াবশ্াস। গীতি উত্সাহ 
ক্রমাগত বুদ্ধি পাউতেছে, তখন জানিৰ আর আমাদের 
উন্নতভাব নুত্যুপ্রাসে পতিত হইবার নে । উম্নতি না হইলে 
চত্যু অনিবাধা। উন্নতি আমাদের জীবন, উন্নতি আমাদের 
পরিত্রাণ; ঈশ্বর আশীন্দাদ করুন যেন প্রতি দিন 
অ'মাদের জীবনে উন্নতির লক্ষণ প্রদ্ভুটিত হয়। উন্নতির 
€তাত যেন ভগ়ানক অলঙ্ঘা গিরি পর্সাত অতিক্রম করিয়া 
আমাদিগকে আমাদেব দেই উচ্চতম লক্ষা স্থানে টানিষ়া 
লইয়া যায়। কিয়ংকাল চলিয়া! যেন পরিশ্রান্ত পথিকের ন্যায় 
আমরা বৃক্ষতলে বসিয়া না খাকি। যত ক্ষণ না ঈবরকে 
সম্পূর্ণকপে লাভ করিতে পারি তত ক্ষণ যেন কিছুতেহ মন্বে 
শ্রদ্ধ; ভক্তি এবং উৎসাহের হাস না হয়। 
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গ্রে ঈশ্বব, আমাদের প্রাণের ভিতর যে তুমি গণ্ভীর আশ 
দিয়াছ, যে তোয়াকে লগ্টয়া আমরা হুখী হইব, বাহিরের 
প্রতিকূলত। দেখিয়া! কি আমাদের সেই আশা নিস্তেজ হইবে? 
তুমি যে দিন দিন তোমার দিকে উন্নত হইতে বলিতে ছ, 
অ'মর! শ্রান্ত পথিকের মত পথের মধ্যে বসিষ্বা পড়িলে হবে 
কেন? তুমি এমন পিতা নহ যে, তোম'কে এক বর দেখিলে 
অ!র তোমার মুখ দেখিতে ইচ্ছা হয় ন1। তুমি এমনই পিত' 
যে, তে'মার মুখের দিকে তাকাউলে ইচ্ছ। হয সমস্ত দিন 
ততোম!কে দেখি । তুমি এমন পিতা, তোমার সঙ্গে এক বার 
কথ' কিলে ইচ্ছ' হয়, সমস্ত জীবন তোমার মঙ্গে আলাপ 
করি। তুমি এমনই পিতা, এক নার তোমাকে ভালবাসিষ' 
সুধী হইলে, ইচ্ছ! হয, সমস্য পুথিবীকে তোমার কাছে আনিঘা 


সুখী কবি. প্রেমসিন্ু, কেবল তোমাল ছুই এক বিন্দু 
প্রেম আমাদের মনে পড়িষ'ছে। এগনও আম দেশ 
তেসন উনতি হয নাই, যাহা হইলে মন্ুষোন আর কোন ভু 


থাকে ন!। এখনও আমাদের মন সশন্ছিত। রাঙ্গ ত্রাহ্দিনাদিগেন 
ভীবনের অনস্থ। দেখ। দেখ অ.মাদের প্রাণ মন যেন কঠিন হউন 
ন। পড়ে' তুমি গুরু হউয়। “অনগ্ উন্নতির মন্ত্র শিক্ষ। দিযাছ। 

এখন দেখা মতা অপেক্ষ। উচ্চতর মতা, প্রেম অপেক্ষ' গভীরতৰ 
প্রেম এন উত্সাভ অপেক্ষা অশ্িময় উংসাহ আছে। তোম'ব 
করুণবারিতে তোমার বান্গমমাজকে অ.বার অভিষিক্ত কবিয়। 
লও । তোমার চারিদিকের ব্রাহ্ম ব্রাঙ্গিক। সম্তানদিগকে উন্নত, 
সরস, এবং নিম্মীল কর। ভে প্রেমমঘ পতিতপাবন, তোম!র: 
শ্ীচরণে এই বিনীত গ্রার্থন]। 


| ৬৯ [| 


উপাসনাতে সুখ । 


[ শ্ীনুক্ত বাবু কানাইলাল পাইনের বাড়ী। | 
শর্িনার ২৩শে চৈত্র, ১৭৯৫ শক। 


মি 


উপামনাই অংমাদের পথ এবং উপাসন'ই আমাদের গম্যস্থান! 
উন আমাদের উপায়, এবং উপাপনাই আমাদের উদ্দেশ্যা। 
»এরের প্রেমরাজ্যে যাইতে হইলে উপাঘন। ভিন্ন অর তান পথ 
নাই । উহা যেমন পথ, ইভাই আবার গমান্তান। আনেকে মনে 
করেন, হুখ শান্তি এবৎ “পৃণ্াধ'মে যাইবার জন্য উপাঘনা একটা 
কঠোর ব্রত মাত্র, যতদিন ন| সেই প্রার্থিত বস্ লক্দ ভইনে, ততদিন 
সকল প্রকার কষ্ট সহা রিয়া এই ব্রত পালন কলিতে হইবে; 
গলে যথাসময়ে সেই গমাদগ্থানে উপস্থিত হঈলে, আন্মবে আপনা 
আপন্ন পুণ্য শাগ্িব অভায হঈবে। যতপ্দন ন: শ্রভক্ষণে 
%শরের ন্বর্ধামে প্রনেশ কনিয়া বন্ধু বান্ধবদিগের এখ নিশীক্ষণ 
করিতে পারিব ততদিন দৃঢ়তা, অধ্যপসায় এবং আশ। অবশন্নন 
করিঘ' পথের কষ্ট সা করিতে হইবে। যতক্ষণ ন। গম্াস্থানে 
উপস্থিত হয়া গৃহে প্রনেশ করিয়া বন্ধুর্দগেব মুখ দেখিতে পাই, 
ততক্ষণ পথে চলিবার সময আক কষ যস্ত্রণ। সহ্য করিতে হয়। 
এই তকু সকলেই পরীক্ষা দ্বার জানিয়াছি ; কিন্ত উপা টা 
আমর! এই কথ। মানিতে পারি না। কেন না আমর' দেখিতে, 
যখনই “সত্যং” ব্লিঘ। আমব। উপামনা আবন্ত করি, তথন হইতে 
ম[মাদের মন ঈগর এবং তীহার স্বগব দিকে উন্নত হয়। যখনই 
ঈশ্বরের নাম লউমা পাঁচজন ভ[ত। ভগ্মী একতিত হষ্টলাম, তখনই 


অ'মাদের মন শর্শের শোভা উন্নত এনৎ পবিত্র হইল্‌, ইহা আমর 


[ 4* ] 
বারম্বার পরীক্ষ'য় জানিয়ছি। কে বলিতে পাঁরে প্রকৃত উপাগনার 
সমক্জী আমাদের মন পাপ ৫ঃখে জর্জবিত থকে ? যাই কোন বন্ধু 
সংমার ছাড়িয়া উপামন! স্থানে আমিলেন, তখন কেবল যে 
হাহার স্থানান্তর হইল তাহা নহে; কিন্কধ উপামমায় ষোগ 
দিতে না! দিতে হাহার ভাবান্তর হইল। তুমি মনে করিলে 
£তনি এক স্থান হইতে অগ্ঠ স্থানে আদিলেন, কিন্ত তাহ? নে: 
তিনি পৃথিনী হইতে ঈশরের পবিত্র রাজো আমিলেন॥ অতএন 
কেনল উপাসনা পথ নছে, উপাপনতঠ আমাদের গম্যস্থান। 
উপামনাপখে যখন চপিতেছি, তখনই ঈশ্বরের মঙ্গে দেখা হই- 
তেছে। কেবল যে সেই দরস্থ ঘব আমদের প্রেমময় পিত! এনৎ 
বন্ধু বান্ধবে পরিপূর্ণ তাছ। নগ্থে, কিন্তু পথে চপিতে চলিতে তাভাকে 
দেখিয়। আমাদের জর আহুলাদে পরিপূর্ণ হইতেছে। যাই 
উপ,মনা কলিত মন স্থির হয় এবং ভক্তি উথলিত হয়, তংক্ষণাং 
আমাদের আম্ম। উন্নত পবিত্র এনৎ অ'নন্দিত হয়। যাই ঈশ্বরের 
নিকট ব্দিলাম, তংক্ষণাৎ কেন মুখের উদয় হষ্টল৭ সংসার 
ছ'ড়িঘ। উপাসন। করিতেছি, ইহা! জীবনের সামান্ত ঘ্বটন। নহে, 
কিন্তু ইহাতেই জদঘের নিগুঢ় পরিবর্তন হয়! যতই উপ|সনাতন্ 
ভাবি, ততই উপামনার উপর শ্রগাঢ় বিশ্বামও ভক্তির উদয় হয়। 
ঈগ্ররু এত দয়া করিয়া আমাদিগকে কেবল শাহর সেই দুবস্থ 
পনিত্র গৃহে যাইতে আদেশ কবিয়। নিশ্চিন্ত হন নাই, কিন্ত নিজে 
সঙ্গে সঙ্গে থাক্য়। আমাদের পথের কষ্ট দূর করিবার জগ্ত পথের 
ধারে ধারে প্রচুর অন্ন, এবং ভাছার শীতলপ্রেমবারিপূর্ণ সরোবর 
খনন করিয়। রাধিয়াছেন। পথিকের! ক্ষধার্ত এবং তৃষ্গার্ত হইলেই 
সাহার কল প্রসাদ ভোগ করিয়া সুখী হয়| যে দিকে পথিক 
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নেনপাত বরেন, সেই দিকে দেখিতে পান তাহার অভাবমে।চনের 
রাশি রাশি উপায় রহিয়াছে। আমাদের অমীম সৌভাগা ষে 
দ্যাময ঈশ্বর তাহার উপাগনাকে এমন মধুময় এবৎ ধর্মপথকে 
এমন হ্ৃন্দর করিয়। দ্রিয়াছেন। যদি আমর! জানিতাম, ক্রমাগত 
৩০।৪০ বংসর স্তব স্ততি এবং কঠোর সাধন করিতে হইবে, পৰে 
সগবরের ঘরে গিয়া হ্থখী হইব, তাহ হষ্টলে আমাদের মধো কে 
এতদিন সহিষ্ণু হইয়া সেই হুখের প্রতীক্ষ। করিয়া এত কঠোর 
সাধন করিত? তই দয়াময় অ'মদের প্রক্কতি জানিয়। এই অঙ্গীকার 
করিষ়ছেন, যখনই মনুষ্য ব্যাকুল অরে ভাহাকে ড'কিবে, তখন্ই 
তিনি তাহার নিকট শ্খস্বরূপ হইয়! প্রকাশিত ভইবেন। ঈশবর 
যখন শগয়ং এই বলিগাছেন, তখন আর আমাদের ভাবনা কি? 
শর নিজে য'হাকে নুখী করিলেন, পথ্থনী কিরূপে তাহাকে দ্রঃখী 
করিবে? উপামনাতে মতদ্িন শ্রখী হব, ততদিন কোন বিপদ 
পরীক্ষা ভয় দেখাইতে পারে ন। ধন্য ঈশ্বর ! যে তিনি উপাসন।র 
মপ্য দিয়া আমদের অন্তরে সের মিইতা উ।পিয়। দেন। উপাসনা- 
জপ অমূল্য অধিকারের যেন আমর। চিরকাল সদ্যবহার করিতে 
পারি। মধুপুর্ণ উপাসনা করিতে করিতে আমাদের প্রাণ পবিত্র 
চইতেছে, ভ্র।তা ভগ্মীদের প্রতি ভালবাস! বুদ্ধি হইতেছে । ঈশ্বরকে 
ধর্গবাদ করিতে করিতে যদি আমরা ভলরূপে তাহাকে উপাসনা 
করিতে পারি, আমাদের কোন ছুঃখ অভাব থাকিবে না। পিত। 
যখন উপাসন। দ্বার! আমার্দগকে এমন গ্রচুররূপে নুখ বিধান 
করেন তখন আমরা কাদিবকেন? এস আমরা উাহ।কে ধন্)বাদ 
করি যে উপাধনাবপ এমন অন্ল্য .রত্ব তিনি আমাদিগকে 
দিয়াছেন । 
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অনন্তকালের সহিত সম্বন্ধ | 
[ বহসরান্ত নিশীথ! ] 
রবিবার ৩১শে চৈত্র, ১৭৯৫ শক । 


আমর! ব্রাহ্ম, কাল পুজ! করি ন; কিন্তু আম্র1 কাল মানি 
অনন্তকাল অতি গন্থীর ব্যাপার। যখন কিছুই ছিল না, তখনও 
অনন্তকাল। পৃথিবীর স্থজন হইল অনন্তকাপসাগরমণ্যে। ঈশ্বরের 
যত মহাবাপার হইয়া গিয়াছে, সকলই এই অনন্তকালসমুদের 
মধো, আরও কত সঙত্র. অবুত্ত, লক্ষ, ঘটনা এই অসীম সমুদে 
বিলীন হইবে কে তাহার সংখ্য; করিতে পারে ? সেই অনন্তকাল 
যাভ? ভাবিলে জয় কম্পিত এবং প্রাণ জ্তন্দ হয়, ঈশ্বরের কুপাষ 
বশ্বামীদিগের নিকটে তাভা আনন্দের ব্যাপার । এইজন্য যে 
দয়ামব ইশ্বর স্বয়ং সেই অনস্তকালসাগরে ব্যাপ্ত বছিয়াছেন, 
অনন্তকালসাগব-শষ্যাযু সেই অতি পুবাতন অনাদি অনন্ত ঈগর 
শম!ন বহিয়া্ছন। অনস্তঙ্চাপ্রণ মহাধাগরে ঈশর ভাসমান 
রচিয়াছেন। ঈশরকে নিক্িন্র করিষা সেই অনন্ত সময় ভাবিতে 
পানি না। এই অনন্ত+লস্মুদের প্রতোক স্থানে ঈশ্বর বন্মান । 
এই যে চারিদিকে অনন্তকাল ধূণু কবিতেছে যাচার আদি নাই, 
আম নাট, এসৎ কোন দিকে যাহার কুলকিনারা অথব| সীমা নাউ, 
বিশ্বাসচক্ষু খুলিয়া দেখ কে সেই সদপ্ধ স্থান অধিকার করিয়া 
রহিষাছেন ? অনম্থকালের সঙ্গে যে কেবল আমাদের প্রিষতষ 
ঈগরের সম্পর্ট তাহা নহে ; কিন্তু আমাদের ব্রাহ্মধর্খুরূপ পদ্য এই 
অনন্তকালবনপ মহাসমুদ্র হইতে প্রন্ফুটিত হইয়া চিরকাল জগতের 
চারিদিকে সৌরভ বিস্তার করিতেছে । মলিন পৃথিবীর অরোবর 
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হইতে স্বীয় ত্রান্ধধর্খুরূপ পঙ্কজ উৎপন্ন হয় নাই। ব্রাঙ্গধর্থের 
মতা, যাহ] ব্রান্ষেরা এত আদর করেন, চিরকালই থাকিবে। 
সমুদয় ধর্থিম্প্রদ(য় ঘদি বিলুপ্ত হইয়া যায়, জগতে যে ধর্ম ছিল, 
ঘদ্ধি তাহার চিন্ুমাত্রও না থাকে, তথাপি দেখিবে শ্বর্গের ত্রাহ্গধন্ম 
পদের গ্া সেই অনন্থকালমাগরে ভাদিতেছে। এই ব্রাহ্মধম্ম 
তোমার নহে, আমার নহে, প্রথম শতান্দীর নহে, বর্তমান শতাকীর 
নভে, কোন বিশেষ দেশের নহে, কোন বিশেষ কালের নছে, কোন 
মনুষ্যের নহে ; কিন্তু ইহা মনুষ্য হইতে বিচন্ন হইলেও অনন্তকাল 
অনন্ত ঈশ্বরের মধ্যে অবস্থিতি করিবে । যথার্থ ব্রাহ্মধর্থের উপরে 
কোন বিশেষ মনুষ্য কিৎবা কোন বিশেন জাতির নাম খেদিত 
নাই। আবার ঈশ্বর এবৎ ব্রাঙ্গধন্থের মঙ্গে যোগ অংছে বলিয়াই 
ঘে অনস্তকাল আমাদের এত আনন্দের ব্যাপার তাহা! নছে, কিন্ত 
এই অনন্তকালসমুদ্রে আমাদের ন্বর্নরাজ্যেব নৌকা ভামিতেছে ! 
এই ব্রঙ্গমন্দির ঘদ্দি নৌকার ন্যা্ধ ক্রমাগত অনন্তকালমাগৰে 
ভামিত, আমর! ইহা সতত আনন্দের ব্যাপার মনে করিতাম। কেন 
ন! তাহা হইলে আমর। চিরকালের জন্য এই মন্দির মধো পরম্পরের 
স্দ মধুর প্রেমযোগ নিবদ্ধ করিতাম, এবং ইহারই মধ্যে মেই 
অনন্তকালের স্বর্গরাজ্য, প্রেমরাজা এবং আনন্দরাজ্যের অভ্াদঘ্ব 
হইত । তাহ! হইলে আর পাপ এবং অপ্রেমের কষাঘাত সহ্য 
করিতে হইত ন1। কিন্ত আমাদের জীবনে অগ্ঠাবধি মেরূপ মাখন 
হয় নাই। যদি হইত, তাছা হইলে, আর কঞ্জন। দ্বারা আমরা 
সেই নুন্দর প্রেমপরিবার চিরিত করিতাম ন|। আমাদের স্বার্াজা 
সেই মহাকালসাগরে ভাসিতেছে। যদি একবার সেই স্বর্গে 
প্রবেশ করি, আর ফিরিতে পারিব না । ভাই ভীদের সঙ্গে 
থ 
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একবার সেই অনম্ভকালের প্রেমশ্রঙ্খলে বদ্ধ হইলে ভার নিচ্ছেদ 
হইতে পাবে না। সেখানে পরিবর্তন নাই প্রাতঃকাল, সায়ংকাল, 
মস বংসর, শতাব্দী সেখানে নাই, এক অনন্তকাল সেখ্খনে পূ ধূ 
কবিতেছে । আমাদের স্বর্গবাজা সেই অসীম সাগরে তাসিতেছে। 
মদ আমরা তভার মলো প্রবেশ কবিতে পারিতাম, তাহা হইলে 
সেই পরলোকনাসী এপৎ এই পথবীর সদঘ ঈশরপপাদণ 
আ'আ্বাদিগের সঙ্গে, আমর। 'একজুদয় হইয়' সেই মনাসাগরে 
'ভাসিতাম। ন্য়ৎ ঈশ্বর আম'দেনু ব্রাহ্গধন্মরূপ হর্দের পন, এবং 
আমাদের স্বর্রর'জা। এ সমুদয় যে মৃহাকাললাগরে ভাসিতেছে। 
যত গন্ীবু হউক না, তাহ কদচ ভাযর শাপার হতে পাৰে 
ন', ব্রং ইহ? আমাদের অশ, মানন্দ এবং জীবনের বস্ম ' যখনই 
ামরা এই অমীম মাগরে প্রনেশ করিন' আম্বান অমবহ অনুভব 
করি, খন পথিনীর এ সঞ্দয় ব্যাপার লাশান্টাড়া বে'ধ হয়। কেহ 
আজ, কেহ কাল সেই মভামাগরে য ইত্তেছেন। সকলাক ঈ 'এঠ 
সখাবে ভামিতে ভভনে | উভার হঙ্কাবু এ'ৎ তর্জন গঞ্জন তোযব! 
[ক শ্রনতেছ ন'? আজ একটি বহসব শেষ হইতেছে, অওক্ণ 
শবে আর একটী নতন বংসর অ'সিপ' আমদিগরে অশি্গন 
কদিবে। এই এক বংমর কি কপিলাম অহা স্থবণ করিস দিবার 
দা ঈগর অ'াদণাকে বাহার বিচারাসনে আনিয়াছেন । এই 
এক সংসর সাধনেপ দ্বারা আমরা তাহার অমুতসাগরে থাকবার 
উপণুক্ত হইয়াছি ক না, তাচা দেখাইয়! দিবেন ' গত বহসরু 
পিত'কে কত পরিমাণে ভক্ষি করিয়াছি এবং ভ্রাতা ভর্মীদিগকে 
শেকপ ভালবাসা উচিত ছিল আমরা কি হাহাদিগকে ফেরূপ ভাল 
বদিয়!ছি ? গত বহসর যদি ঈশুর এবং হাহ!র পরিবাধকে আমর! 
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গণের সহিত ভালবামিতে পারিতাঈ, আজ লব্জ। এবং দ্বুণণতে 
আমাদের মুখ এবপ অননত ভষত না); এবং আজ তাহা হইলে 
যতগুলি প্রার্থনা এই অশ্দির হতে উদ্গৃত হইল, সে সকল গভীর 
ঠঃখের ক্রন্দন না হইয়া আশ। এবং আনন্দের ঘটন। হইত । আজ 
ঈশ্বর তাহার সেই পররাতন হুন্দর মুর্তি লইয়া আমিয়াছেন। আজ 
ব্রাহ্মগণ তোমরা লঞ্জিতনদন কেন ? কেন আজ ভ্াহাকে তোম্র। 
মুখ দেখাইতে পারিলে না? কেন আজ ব্রন্ধের চরণ ধরিয়।, আশ! 
এবং মুখের কথ। বলিলে না? সমস্ত বং্সর কি ঈশ্বর তে।মদিগকে 
এক্টটাও আশার কথা বলেন নাই? যদি তাহার চরণতলে ঢুই 
একটী ভাই তগ্রীকে লইয়াও স্বর্গের হুখ মন্ত্রোগ করিয়। থাক, তবে 
কেন আজ তোমাদের ভয়ানক হুঃখের কথ। ব্রদ্বমন্দির বিদীর্ণ 
করিল। তোমাদের ছুঃখ লজ্জা দূর করিতে পারেন কেবল ঈশ্বর, 
তিনি অমিয়া যদি তোমাদের মুখ তোলেন, তবেই আ'বার তোমবী! 
মুখ দেখাইতে পার । অনস্তকালপাগরে এই একটি টেউ চলি! 
গেল। যত বংসর যায় যাক্‌, প্রাণেশ্ববের ঘরে যাইবার, পিত্রালয়ে 
আনন্দ ভে!গ করিবার সময নিকটে আপিতেছে। কিন্কক্ি 
ঢঃখের কথা যত বংসর যাইতেছে, ততই আমাদের পাপের সংখা! 
বুদ্ধি হইতেছে। জীবন শুস্তক খুলিয়া দেখি সহস্র মহন পাপে 
আমা'দব্র অন্তর মলিন হুইম়াছে। সেই যে ঈশ্বর বলিয়াছিলেন, 
এই কারা করিও ন. দেখি আমি অবাধ্য হইয়া সেই কার্য 
করিয়াছি । এইরাপে পিতর অবাধ্য হইয়া যত কধুকণ্ম করিাছ, 
সকলই সেই পুস্তকে লেখ! হইয়ছে। আম্মপ্রবর্নায় সমস্ত 
বংমর গিয়াছে; কিন্ত শেষ দিন শ্বেলনা। বংসরাগ্ে মে সমুদয় 
স্মরণ করিষা এখন যন্ত্রণ, বৃদ্ধি হইতেছে। যেবংলর ঈখধের 
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বিধানের বিকৃঙ্গে এত আক্রমণ কৰিল!ম, তাহাকে বলিলাম. রে 
পুরাতন বংসর! শীগ্র চলিয়া যা। এখনই চলিয়া যাইবে; কিন্তু 
পাপ স্মরণ করাইয়া দিতেছে । এই্ধপে ধখন জীবনের শেষ রাত্রি 
অ[সিবে, মতার সময় সেই অর্দী ঘণ্ট; তধন কোন মতেই কাটিবে 
না। আজ দয়াময় ঈগর ঠাহ'র বক্ষ দেখাইতেছেন,। কে তাহা 
কত বাণে বিদ্ধ ঝরিয়ছে। এমন হুখের বংসর কবে আসিবে, 
যখন দেখিব ঈশ্বরের কাছে আর আমাদের লজ্জার কারণ নাই ; 
এবং আর অনায়ামে ভাই তগ্ীদিগকে পদাঘ।ত করিয়। সহজে 
চলিতে পারি নাই? অনেক পাপ করিয়াছি, পুরাতন বহসর 
দেখাইয়। দিতেছে । সত্যকে পদাঘাত করিলে, তাই ভপ্মীন্দগকে 
অনাদর করিলে অনেক যন্ত্রণ। পাইতে হয, প্রাতন বংসর তাহ! 
বুঝ, ই, দিতেছে । অনেক কথ। মুঝে বলিয়া কার্যে কৰি নই, 
পুরাতন বহম্র গরু হইয়া সেই কপটতার শংন্ত্ব দিতেছে । 


(বারট। বিগ গেল । ) 


এই বহ্সর শেষ হইল, এই প্রাতন বন্ধুর সঙ্গে আন দেখ। 
হহবেনা। শিক্ষা দিপা গেল পে, এক বহসরের মধো আমবা 
প্রাণের মধো কও কলঙ্ক স+ুয় করিয়াছি। লজ্জা ঘৃনায় কীাদাইয়া, 
অ'মাদের মস্তক অবনত করিয়। গেল। এম, নুতন বহসর। 
তে'মাকে বুকে লইয়। অনস্থকালসমুদে ভাসি; কিন্তু ভয় ছয়, ভাবা 
জন্থাপে মন সন্তগ্র হইতেছে পাছে তোমার মুত সঙোদরের সঙ্গে 
যেবপ ব্যবহার করিমছি তোমার প্রতিও সেইরূপ ছ্দাবহার 
কর। তুমি আমাদিগকে কি শিখাইতে আমিতেছ? তোমার 
মধ্যে কত ঘটন| আছে জনি না। বল, ত্রাঙ্গের! মরিবে কি 
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বাচিবে? শরীরের মৃত্যুর কথা বলিতেছি না; কিন্তু আমদের 
সকলের ধশ্মজীবন থাকিবে, না বিনষ্ট হইবে এই কথা জিজ্ঞাসা 
করিতেছি । এ কধ| ভাবিতে পারি না, ভাবিলে হৃদয়ের রুক্তপাত 
হয়, প্রাণ বিকম্পিত হয় যে, আগামী বংসর আমাদের মধ্যে 
কাহারও ধন্মজীবন থাকিবে না। ভাই ততন্ী বাচিবেন কিরূপে 
যদি কেহ তাহার হস্ত হইতে ধর্মরত্ব কাড়িয়। লঘু । চারিদিকে 
দয়ামধত্রের জয়ধ্বনি শুনিব, অথচ আমার হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি এক 
বিন্দু ভক্তি থাকিবে না, ভাই ভগ্মীর্দিগকে কাছে দেখিব অথচ আমি 
সাহাদিগকে ভালবামিতে পারিব না, যে স$ল মধুর মঙ্গীত গাইয়! 
অংমি নিজে বৃক্ষতলে। কিংবা সরোবরতটে বসিয়া! সুখী হইতাম, 
ভাই ভগ্নীর সরল ভক্তির সহিত মে মক্ল গাইবেন, কিন্ত আমি 
গুনিশ্থা হামিব, উহা! অপেক্ষা আর কি ভয়ানক দুর্দণা হঈতে পারে? 
বন্ধুগণ, যদি তোমরা ইছার বিপরীত কথ। বলিতে পার, তবে 
তোমাদের হুর্গাতর শেদ নাই । যদি বিশ্বাস থাকে বল, যেকোন 
শন্ুই তোমাদের ধম্মজশবন বিনাশ করিতে পারিবে না। যদি 
তেমন বিগ্বাস প্রেম না থাকে, এই ৩৯: দিনের মধো হয়ত ভয়ানক 
অধোগ তি হইবে, নতুব। প্রাণে মরিবে, এ বহসরকে বিদায় দিতে 
আর এই ব্রহ্মমন্নিরে আসিবে না। হয়ত কবীরের মত পূর্ণ বিশ্বাসের 
সহিত বল, আমরা মরিতে পারিব না, আমাদের ধর্ীজীবনে মত 
নাই, কেন না ঈশর আমাদিগকে মনত পান করাইয়া অব 
বরিয়াছেন। এক বহসর কেন সহস্র বংসরেও আমরা মরিব ন।। 
তোগাদের গত জীবনে শত শত পাপ থাকে ক্ষতি নাই, কেবল 
তোমরা যদি এষ্ট কথা বপিতে পার, আমার্দের আম্মা যে এখন 
স্বীয় জীবন পাইয়াছে তাহার আর বিনাশ নাই, তাহা হইলে 


বা 


আর তোমাদের ভয় নাই। ঈশ্বর শ্বয়ৎ প্রবর্থনার দিন শীত 
শেষ করিয়। দিতেছেন, এখন ঠিক বিশ্বামের কথা বল। এই 
কখ। তোমর। সত্য করিয়া বলিতে পার যে, আমরা আর কিছু 
হই আর ন! হই, ঈশ্বরের প্রসাদে আমরা অমর হঈয়াছি, আমাদের 
পক্ষে প্রাণে মরা তিনি অসম্ভব কপিগ়া দিয়াছেন! তিনি এই 
কথ! বলিয়া দিছেন, “মগ্ানগণ' তো'মাদিগকে মরিতে দিব না। 
এই আশার কথ প্রাণের মধ্যে শুনিয়াছি বলিয়াই হাহাকে এত 
ভালবাসি । ধীাহারা আজ অধোবদনে প্রার্থনা করিলেন ভাবাই 
ইতি হইয়ী বলুন যে, আমরা অনতত্ পইয়াছি। যদ্দ তা 
দিকে লইয়। ঈশ্বর বিশেষ কোন কারা মম্পন্ন ন। কলিবেন, 
তবে তাহারা প্রার্থনা করিলেন কেন? হাহার। যদি এ নংসনু 
হ্বগীয় দৃষ্টান্ত না দেখান, তবে কি হাহারী হক্দম্মাজকে কলীঙ্গত 
নরিবেন? গর হাভাদিগঞ্জে দৃষ্টান্ত কহিপেন, তাহার আন 
এব!র যেন বং্সন্রে শেন দন হাভারা রি পাবেন, “এই 
দেগ আমরা সুখী হইয়াছি, প্দর্গ হইতে প্রেমলারি আমিঘ 
আমাদের উত্তপ্ত প্রথ শাতল রি আর আমাদের মলে 
অশান্ত নাই ।” এস নন্ধগণ, আর বিলম্ব করিও ন।, প্রেম আন্থ- 
রাগে তোমরা সকলেই আমাদের গুরু এবং শাসন? হইলে। 
যর্দি তোমর! বল, আমাদের চগ্রিংরর তোমরা সন্থষ্ট হইয়াছ 
তবে নিশ্চয়ই আমরা যথার্থ পরিক্রাণপথে যাইতেছি ; কেবল 
প্রেমপুণ শামন দ্বারাই ব্রাঙ্মদমাজ বাচিবে। এই জন্তই দঈয়াম্গ 
ঈশ্বর পরস্পবের শাসনে পরম্পরকে নিমুন্ত করিয়া দিতেছেন। 
তুমি ভই হইয়। যু আমাকে ভাল বলিয়া গ্রহণ না কর, পরম 
পিতা ধিনি এত বড় অন্তধ্যামী, তাহার নিকটে কিরূপে মাধু 
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বলিয়া গুগীত হউন? যদি ভাই ভন্নীর মনে কিছু মাত্র হখ না 
দিশাম, তবে কিজপে স্গগায় পিতাকে এ মুখ দেখাব % অতএব 
তোমবা ষ!হাদিগকে গ্রহণ না করিবে তাগারা পিতার কাছেও 
অগ্রান্থ থাকিবে । তোমরা যদি পলম্পরের প্রতি গ্রসন্ন হক্টয়া বল, 
অমুক ভাই ত্বর্গে চলিলেন, তবে তিনি নিশষই সর্গ লাভ করিবেন । 
এট্টরূপে একটা একটী কবিয়া প্রন্োক ভাইভদীকে তোমরা 
প্রসন্নতাপ্রদায়ক এক এক বানি নিষোগপত্র দাও । ঈশ্বরের 
প্রিষতম ভল্গবুন্দকে অল্ভেল। করিয়া কেহই পরিত্রাণ পাইতে 
গাবে ন!। সমুদ্য পিশ্রঃগা মণ্ডশীরে অশ্রান্থা করিয়। যে স্থানাস্তরে 
কিংন! পলনোকে মণ, মেশানেগ ভ।চাব বিনৃদ্ধে শর্গরাজোর দ্বার 
অথরদ্ধ হস শ্রতএব মঞ্চলেই লিগ্বাশীদিগকে সন্বাগ্রে বিশ্বাস 
এস" 0ম দাও; গাহাদের শংসনে শাসিত হও । পরস্পরের 
শমনে সমংশোপিত এবং পবিন্ব 2ঈথ। পত্র প্রেমমণ পিতার রাজ্য 
সান কর। এস, অদ্ধার 'বনশ কারয়া সকলে দাস দাসী 
হইয়। পরস্পরকে পভ বলি, এবং প্রেম নিগলিত হইয়া পরস্পরের 
ঘেব! করি, তাভা হইলে যন এভুর প্রভু, জগতের পরম প্রভু, 
তার প্রসন্নত' লান্ভ করিব । ব্নিতভানে দাসত্ব করিয়া ভাই 
ভনীদের পরননত। প15 কগিলে দেকতাদিগের জরপ্বনির মধে 
আমরা সর্গরাো গুগীত চঈস। মাধু ভ্রাতাদের সংধ্বী ভগ্বীদের 
সঙ্গে মিপিত হয়া সশ্ববের দাস দাশীদেল দাত করা মাখান্ত 
আরখকাব নছে । স্বগবাচ্চা হাছাদেপই, ধাহারা মকলে একত্র হইয়। 
প্রেমেতে এব" বশলে বাম কবেন। 


[ ৮* ] 
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রবিবার, ৭ই বৈশাখ, ১৭৯৬ শক। 


মনুষ্য চতুর, কি তাহার রিপুগণ চত্তুর ? মনুষোর বুদ্ধি অধিক, 
না তাহার রিপ্দিগের বুদ্ধি অধিক? অহঙ্কারী মগুষ্য গ্বীকার করুক 


আর না করুক, তাহার জীবন ইহার পরিচয় দিতেছে যে, তাহ! 
অপেক্ষা তাহার রিপুপণ অধিক চতুর। আমরামনে করি আমরাই 
অধ্ধক চতুর এবৎ অধিক বুদ্ধিমান; কিন্তু জ্ঞান বুদ্ধি রিপুদিগেরই 
অধিক. নতুবা তাহ!দের হস্তে আমরা পরাস্য হইব কেন? তাহাদের 
বুদ্ধি চতুরতা। এত অধিক যে. তাহারা আমাদের অন্তরে থাকিয়া, কি 
করিলে আম!দিগকে জয় করিতে পারে মে সমুদয় নিগুঢ় তত্ব 
শিথিতেছে, এবং তাহাতে অনাঘ়াদেই আম'দের.উপর তাহার! 
আধিপত্য করিতেছে । আমরা এই মনে করি রিপুকুল দমন 
করিব; কিন্তু অন্প ক্ষণ পরে সম্মুখ যুদ্ধে আর তাহাদিগকে পরাস্ত 
করিতে পারি না! রিশুরা জানে যে, আমরা তাহাদিগকে পরাস্ত 
করিতে অস্থ ক্রয় করি নাঁ। তাহারা বুঝিতে পারে যে এ সকল 
লোক মুখে বলে মামাদিগকে এখনই বধ করিবে ; কিন্তু ইহাদের 
মনে তেমন বল পরাক্রেম কিছুহ নাই, ইচ্ছাদের বাস্তবিক তেমন 
ইচ্ছ। নাট, এবং তেগন সরল অভি প্রায়ও নাই; কিল্তু যে দিন 
ইহাদের যথার্থ ইচ্ছা হইবে সেই দিন নিশ্চদ্ুই অমাদেব মৃত্যু। 
মন মনকে চিনিতে পারে। আমরা বাস্তবিক এখনই বিপু 
সকলকে দূর করিতে চাই না, ত'হার! তাহা বিলক্ষণ দেখিতে পায়। 
কেবপ সেই ব্যক্তিই পাপকে তাড়।ইতে পারে যে বীরের হায় বলে 
এখনই তোমাকে ছেদন করিব। যাহার ভিতরে তেমন বিশ্বাস 
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এবং প্রতিজ্ঞার বল, পরাক্রুম নাই, তাহার কপটতা এবং অতস্ক!র 
দদ'্খয়। রিপুকুল তাহাকে উপহাস করে। সমস্ত বিপুকুল ধ্বংস 
করিতে মনুষোর ক্ষমত! আছে; কিন্ত আজ রাত্রি হইতে না হইতে 
সুদ পাপ দুর করিবই তাহার এরূপ সংকল নাই। পাপকে 
'ছন ভিন্ন করিবঈ, যে বাক্তি অন্তরের সিত এরপ ইচ্ছা করে 
সে পাপকে দূর করিবে কি, তাহার পাপযে ইচ্ছা করিবামাত্র 
তখনই দূর হইয়াছে । অতএব ধিনি বলেন পাপ দূর করিতে 
পারিলাম না, তিনি ব্িপুর সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছেন! সেই 
অবস্থায় বিপু দমন কিরূপে হইবে যখন অগুরে অক্ৃতিম ইচ্ছ! 
ও যত নাই। আমরা! যদ্দি যথার্থই শক্রুর বল ও কৌশল কত বুঝিয়া 
থাকি, তাহ! হইলে আমরা কেবগগ এই মন্ত্র সাধন করিন যে, "অ'মি 
এখনই পাপকে বিদায় করিয়া দিন ।” পাঁপ তাড়াইবার চেষ্টা 
করিব এই কথা আর মুখে আনিব না। “এখনই পাপ দর 
করিব,” পরিত্রাণের এই মূল মন্ত্র সাধন ভিন্ন কেহই চিত শুদ্ধ 
করিতে পারে নাই, এবং কখনই পারিবে না। এখনই; অন্য, কল্য 
নহে । কঙ্া কিংবা ক্রমে কমে রিপু দমন করিব এ সকল কথা 
অন্তান্ ধর্মাবলম্বীরা বলিতে চায় বসুক। তাহারা একটী একটা 
আদণ অবলম্বন করিয়া, ক্রমে ক্রমে মামের পর মাসে, বংসবের 
পর বহ্সরে, শতাব্দীর পর শতাব্ধীতে, যাহাতে সোপান পরম্পরা 
উঠিতে পারে, সেরূপ সাধন করিতেছে। কিন্তু বরাঙ্গধর্ন বলিতে- 
ছেন, আমি সমুদয় সোপান বিনাশ করিব। একেবারে বিগাস 
দ্বারা পরিত্রাণ হয়। এই সত্য প্রচার করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্থের 
অভ্যদয়। ব্রাঙ্গধর্ম জানেন পরিত্রাণ কাহাকে বলে! জগতের 
আর নমুদয় ধণ্ম ত্রুমে ক্রমে, অলে অলৈ শিক্ষা দিতেছে; কিন্তু 
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ব্রাহ্মধর্ম ইহার সপূর্ণ বিপরীত । তোমর! জিজ্ঞাস! করিতে পার, 
তবে ব্রদ্ধের! কি ক্রমে ক্রমে উন্নত হন নাই ? পুর্ব গাহারা কও 
পাপী দ্বিলেন, এখন কি পেই অবস্থা হইতে ভাহারা অনেক্ক উন্নত 
নছেন1? এখন হাহার। মুন্দররূপে উপাসনা করিতেছেন, 
অন্তাকে ভালবাসিতে শিখিগ়্াছেন; দেশ পিদেশে সত্য প্রচার 
করিতেছেন, আবার গৃহ মধ্যে সপরিবারে কত 'ধর্থের 
মুখ সম্তোগ করিতেছেন। এ সমুদয় দেখিলে ৃ উদ্নতি 
স্বীকার করিতেই হইবে। যদি চক্ষু কর্ণ থাকে,। তাহা 
ভইঈলে দেখিয়া শুনিয়া অবশ্ৃই বলিতে হইবে, ব্রাঙ্গের যাহা ছিলেন, 
তাহা অপেক্ষা এখন অনেক উন্নত হইয়াছেন , এবং ইহ! দেখিয়। 
কেনা আশা করিবে যে অল্পে অঙ্গে ব্রাঙ্গেরা আর& ভাল 
হইবেন? কিন্তু নত্য কি, ভালবাসা কি, বৈরাগা কি, শাস্তি কি, 
স'ধন দ্বারা অল্লে অল্পে এ সকঙ্গ সুঝিতে পারিব, ইহা! অতি সামান্য 
কথা ; পৃথিবী চির ক'লই এই কথ! বলিয়! আসিয়াছে । ব্রাঙ্গেরাও 
যণ্দ এই প্রাতন কথা বলেন, তবে ব্রাহ্ষধর্মের আর বিশেষ 
গৌরব কি? অগ্গে অজে শর্গে যাইব, যাহার! এই মন্ত্র গ্রহণ 
করিয়াছে তাহারা নিশ্চয়ই পথে নিদ্রা যাউবে। তাহাদ্রে 
উপ'সনার মধ্যে শুক্ষতা আমিবেই । যাহারা মনে করে ঈশ্বর 
আছেন, কিন্ধ শীঘ্ব তাহাকে লাভ করা যায় না) গেইরপ 
দ্র্গও আছে, কিন্ত সেখানে যাইতে অনেক বংমরের সাধন 
ঈ'বশ্ক, তাহারা যে পথের মধো বার বার অন্ধকার দেখিবে: 
তাহাদের পক্ষে ইহা কিছুই নৃতন বিভীষিকা নছে। যন্দ বল, 
এখনই যন্দ আমাদের মৃত্যু হয়, তবেত আর & পরথিবীন্তে 
চীশ্বর এবং শ্বর্মরাজ্য লাভ হুইল না। কিন্তু জিন্ঞাসা কর, 
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জরানিবে, সকলেই এই মনে করিতেছে, এই পৃথিবীতে আমরা 
ঘবও অনেক দিন বাচিয়া থাকিল। অতএব মল্পে অল্পে ভাল 
হব, একেবারে ভাল হইব কেল? কিছু কিছু সুখ ভোগ 
করিয়া লই, টপ মময় আছে, বিভ্ততকালরাশি সমক্ষে পড়ি] 
আছে, ভ্রেতনেগে চলিবার প্রয়োজন কি? এই সাংঘাতিক 
ক্কি পৃথিনীর পরিস্াণপথে কণ্টক আরোপ করিতেছে । পখ 
চাপেক্ষ]! কাল অধিক, বন্ধুগণ, ইহ! মনে করিষা যদি তোমরা 
ধীরে ধীরে ধন্খূপথে চলিতে আরম্ত করিষা থাক, তবে আর কেন 
বলিতেছ্ব, ছুঃথে পুড়িতেছি ! তাহা তইলে তেমরা যে নিজের 
টদ্ছায় দুঃখের পথ «ইতেছ! এই পথে আরও কত দ্ধ হইবে 
ক বলিতে পারে ? তোমরা নিজের ইচ্ছায় যে পথে গেলে শীঘ্র 
গপ ঢুঠখের শেষ হয়, মেই পথ অবরুদ্ধ করিয়াছ, এবং যে পথে 
গলে কত শতান্দী পরে ছর্গধামে পঁহুছিতে পার তাহার ঠিকানা 
নাই) সেই পথে চলিতেছ। পরিত্রাণ কবে হইবে জানি না, 
ঢাপপূর্ণরূপে জি.তণ্লায় হওয়া কি বুঝিশাম না) অথচ দেশদেশান্তরে 
চর করিতে বাহির হইয়াছি, ইছার অর্থ কি? আমরা ইচ্ছা- 
ক্যক জ্দয়ের মধ্যে দুষ্ট অভিপ্রায় পোষণ করিতেছি, এখনই 
নশ্চিত পরিত্রাণ গ্রহণ করিব না, অথচ বলিব পরিত্রাণের ভন্ত 
ধ'প কাদিয়া ভাসিয়া গেল, একথ। অতি জপ্ষন্ত মিথ্যা । আমাদের 
“ মহাপাপের জন্তই ব্রাঙ্মলমাজ এখন পর্ধ্যস্ত, জগংকে ব্রাঙ্গ- 
দের যথার্থ বল এবং শ্বগীয় উচ্চতা দেখাইতে পারিতেছে 
1' উহা? কি সামান্ধ দুঃখের বিষয় যে আজ পধ্যন্ত কোন 
গ্ধ কিংবা কোন ব্রান্ধিকার মুখে এই কথ! শুনিলাম ন!| যে 
'মাম এখনই দ্বর্গে যাইব।” আমাদের সরল ইচ্ছ। নাই, উদ্যুম, 
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নাই, নতুব! পরিভ্রাপ পাওয়া! এমন ভয়ানক ব্যাপার কি? আমাদের 
ঈশবর কি সন্তানের জদয়মধো মহারে'গ দেখিয়। এই কথ! বলিতে 
পারেন, “পাপিষ্ঠ! আর কিছুকাল রোগে দগ্ধ হও, পরে আমি 
তোমাকে উদ্ধাত করিব।” আমাদের ঈশ্বর তেমন দেবতা নহেন, 
কাহছাকেও তিনি কাল বিলম্ব করিতে বলেন না; কিন্তু ঈশর 
তাহার প্রতোক সন্তানকে এই বলেন. বংস, তুযি যদি স্বর্গে 
যাইতে চাও, এখনই চল। বিলম্বে আমাদিগকে পরিত্রাণ 
করিবেন ইহা কাহার প্রাণে সহা হয় না। যিনি নিতাস্ত কাতর 
এবং সন্তপ্ত বাক্কিকে এট কথ। বলিতে পারেন, “রে ছুবুস্ত। 
তুই আব পাঁচ মিনিট এ নরকের অগ্থিতে দন্ধ হও” তিনি কদাচ, 
ঈশ্বর নহেন) কিন্তু নিতান্ত ভঘানক নিঠুর দৈতা। আম'দের দ্রধাময 
পিত!, এই কথ! কদ্দাচ বলিতে পারেন ন! যে, "সস্তানগণ, তোমন! 
অঙ্লে অন্বে পাপ-তাপে দ? হইয়া ক্ুমে ক্রমে ভাগ হও ।” কিন্ত 
তিনি পরিত্রাণ হস্তে লইয়া প্রতিজনক্চে এই কথা বলিতেছেন, 
"ধংস, ব্যাকুল অন্তরে উচ্ছা কর, এখন পরিত্রাণ পাইবে।' 
যাহার! বলে আমরা! মহাপাতকী, এই জন্য আমাঞ্গিকে ঈশ্বর 
পরিত্রাণ করিলেন না, তাহার! মিথ্যাবাদী । যদ্দি আমর! মতারাদা 
হই, ইহা দ্বীকার করিতেই হইবে যে, আমর! পরিত্রাণ চাই ন 
এখনও আমাদের এই অভিল'ষ আছে যে আরও কিছু দিন আমর 
পাপের অপবিভ্র আমোদের মধ্যে থাকি, আরও কিছু দিন আমরা 
নিজের ইচ্ছা! এবং নিজের বৃদ্ধির পুজা করি। পাছে কাতর প্রাণে 
চাহিয়! না পালে এক নিমেষের মধ্যে মানুষ মরিয়া যায় এই 
জন্ক ঈশ্বর সর্ধপাই প্রত্যেকের কাছে অনৃত হূন্যে লই 
রহিয়্াছেন। ক্রমে ক্রমে দ$ করিয়া অবশেষে আমাদিগবে 
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পরিস্রাণ করিবেন, প্রেমময় ঈশ্বরের মুক্তিপ্রণাগী এরূপ লহে? 
পরিত্রাণ কিংবা অলগ্ত উন্নতির অর্থ ইহা! নহে যে, আমর! এখন একটু 
একটু নিদ্রা যাই তাহাতে ক্ষতি নাই, কেন না, তবিষ্যতে অনস্ত 
কালরাশি বি সত রহিয়াছে, অডএব কাল কিংবা কোন দিন পরিস্রাণ 
লইলেই হটউবে। কিন্তু অনপ্ত উন্নতির অর্থ এই ধে, অ।জ যেমন আগি 
ঈশ্বরের হস্ত হইতে এখনই পরিত্রাণ লাভ করিব, এইরূপে কাল, 
এবং অনপ্ত কাল তাহার চরণতলে বমির দিন দিন অধিক হইতে 
অধিকতর হৃধা পান করিধ। সরল প্রার্থনার বিশিময়ে ঈশ্বর 
পরিত্রাণ করেন লা, ইহ! কে বলিতে পারে ? এখনই যদি তাহার 
কাছে পরিত্রাণ চাই, এখনই তিনি পরিত্রাণ করিবেন ' যদি পাপকে 
জানাইয়। দিতে পারি থে ঈশ্বরের বলে নিশ্চদ্ইই তাহাকে বধ 
করিব) সে পাপ কি আৰ অন্তরে থাকিতে পারে? এইরূপ যখন: 
মনুষ্য পাপকে তাড়াইয়া প্েয়, তখন ঈশ্বর সেই বীর পুলের 
সাহস দেখির়। স্বর্গ হইতে তাহার মস্তকে পুষ্প বৃষ্টি করেন। 
সেই পুজ্র তখন আপনি জয় লাভ করে এবং তাহার জয়ধ্বনি 
চাবিপিকে প্রকাশিত হইয়া জগতের সহত্র সহত্র লোকের মনে 
পরিত্রাণের আশ। উদ্দীপন করিয়া দেয়। এইরূপে তোমর! পাঁচ 
জন যদি বদ্ধপরিকর হইয়া বল, আমর! পরিত্রাণ পাইয়াছি, দেখিৰে 
শত শত লোক উরন্ধীশ্বাসে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইবে, নতুবা 
ভোমর!1 ঘদি ক্রমে ক্রমে পরিত্রাণ পাইবে এই বিশ্বাস কর, 
ইহাতে আপনারাও মরিষে অন্তকেশড মারিবে। যত দিন কাধ, 
ক্রোধ, লে]ভ, স্বার্থ, অহঙ্কার, অশ্রেম ইত্যাদি, কাল একটু তার 
পর একটু; এইরূপে ক্রম ক্রমে ধিনাশ করিব মনে করিবে। তত 
দিন তোমাদের যথার্থ পরিত্রাণ অনেক দূরে । ধরি মনে কর 
এ 
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ঈশ্বরের নিধি কর্তব্য অনেক, সুতরাং তাহ! দেয়ে ক্রমে পালন 
করিতে হইবে, তাহা হইলে শেষের দিন অত্যন্ত কষ্ট পাতে 
হইবে। বাস্তবিক দিনত কিছুই নাই; এখনই যে ঈশ্বরের 
কাছে হিসাব বুঝাই] ছিত্তে হইবে। তবে আর কেন রিপুণ্ধগকে 
বিন।শ করিতে বিলম্ব কর। অদ্যকার কাম, ক্রোধ, অথব। পুরাতন 
রংসরের পাপ মস্তকে লইয়া কি নৃতন বত্ষরে প্রবেশ করিবে ? 
হে ব্রাহ্ম, খদি বুঝিদ্বা থাক যে তুমি ইচ্ছ। করিলে এখনই ঈশ্বর 
তোমাকে মুক্তি দিবেন, এখনই তোমার সমস্ত পাপ কাটিয়া 
ফেলিবেন, তবে আর কেন ক্রমে ক্রমে,ভাল হইবে, এই লী ভাব 
গ্রহথ করিয়। যন্ত্রণ। পাইবে? এখনই সমুদয় পাপ দৃঝ করিয় 
ঈশ্বরের কাছে বসিয়। ঠাহার অগ্নিমন্ত্র জ্ঞান, অগ্নিময় প্রেম, এবং 
অগ্নিময় পুণ্য উপার্জন কর। জর জগদীশ, জখ জগদীশ বপিয়া 
অদ্যকার পাপ অদ্যই কাটিয়া ফেল, মাবধ,ন অদ্াকার পাপে যেন 
আবার কলক্কিত হইতে নাহয়। গ্েহ ত্রাঙ্ধধন্ত যিনি বলিতে 
গারেন, প্্রদ্ধকপাহি কেবলমৃ।” অঞক্লই ত্রহ্মবলে হয । বিশ্বামেই 
পরিত্রাণ, কথায় পরিত্রাগ নাই । বিশ্বাস কর, এই নিমেষেই 
প্রেমধামে যাতে পারিবে । দেখিরে সত্য তাই এক নিমেষের 
মধ্যে €প্রমধাষে উপস্থিত হইছ। ঈশ্বর আশী দ্বার করুন, যেন 
আলম্তপরতন্ত্র পৃথিবীর মুথুবিলাসোন্মত্ত মনুষোর মতে আমাদের 
পরিত্রাণ ন1 হয়? কিন্তু তাহার ইচ্ছমতে যেন আমাদের পতিত্রাণ 
হয়। অতএব সময়, যুক্তি এবং মন্ত্র স্গন্ধে সকলই ঈশ্বরের 
হাতে ছাড়িয়া দাও । মনুষ্যই মনুষ্যের নিজের পরিত্রাণের প্রতিকূল। 
ঈশ্বর তাহার দুঃখী, পাপী সন্তানফ্গিকে পতিজ্ঞাণ দির জন 
সর্বদাই ব্যস, তিনি সর্বদা! এই কথ] বলিড়েছেন, “এই রও, 
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এখনই লও!" তাহার নিকটে আশু পরিত্রাণ, অতএব এস সকণে 
মিলিয়া এই আগ মুক্তির মন্ত্র গ্রহণ করিয়। সশরীরে ঈশ্বরের স্বর্গ, 
রাজো চলি যাই । 

ছে প্রেমসিদ্ধু, যখন তুমি কৃপা করিধা কুসংস্কার, পাপ হইতে 
আমার্গিগকে ড!কিয়া ব্রাঙ্গধর্ম গ্রহণ করাইলে, তখন কি বলিয়াছিলে 
ভূমি শীত্র আমাদিগকে পরিত্রাণ দিবে না, অনেক বংসর সাধন 
করিতে হইবে ; পরিত্রাণ পাওয়া সহজ ব্যাপার নহে; অনেকবার 
আরও পাপ করিতে হইবে? প্রেমময়, তোমার মুখে কেবল এই 
কথ। সর্ধদা শুনিতে পাই “বংস, কেন আর যন্ত্রণায় পুড়িতেছ, 
এখনই স্বর্গে চলিয়া এস।* অতি ছুষ্ট পামর আমর!) অনেক 
দিনের প্রি পাপকে এখনই ছাড়িতে চাই না। এখনই মনের 
ভিতর পাপের ইচ্ছা পৌষণ করিতেছি। বদি ইন্ছা থাকিও, 
নিশ্চয়ই জিতেন্রিয় হইতাম। ইচ্ছা করিলে এখনই আমরা 
সশরীরে দ্বর্মে যাইতে পারি, ইহ? আমর! বিশ্বাস করি না, ভাই 
অমাষের এত হূর্গতি। এই ভয়ানক সাংঘাতিক অবিশ্বাসের হস্ত 
হইতে ব্রাহ্মদমাঙ্জকে আশু উদ্ধার কর। এখনই তোমার এই 
ছঃখী সন্তানঙ্গের ন্ত স্বর্গধামে স্থান করিয়া দাও । মবিবার পূর্ন 
শাস্তিধামে সকলে-একত্র হইয়া ভোমার় প্রেমময় নামের জয়ধ্বনি 
করি। জগদীশ, যদি একদিনও তোমাকে বলিতাম, এখনই 
আমাকে ভাল কর, এখনই আমাকে স্বর্গধামে লইয়। যাও, 'তবে 
নিশ্চয়ই এই ভষ-যন্ত্রণা হইতে নিস্তার পাইতাম, একটী কথা 
বলিয়াই পরিত্রাণ পাইতাম ; কিন্তু নাখ, তুমি প্রেমামূত মৃধে টালিয়া 
দিতে এত নিকটে আমসিলে, আমি তোমাকে অপমান করিয়। বিদায় 
করিয়া! দিগাম। | 


[ ৮৮] 
নির্লিপ্ত ঈশ্বর 


রবিবার, ১৪ই বৈশাখ, ১৭৪৯৬ শক। 


আমাদের গুকু;, আমাদের পরম আঁচার্ধয শ্বপ্ং ঈশ্বর । ধীহাকে 
গুরু বলিয। মানি, তাহ।র প্রতি কি প্রকার ব্যধহার করিতে হয়? 
স্তাহার আদর্শ গ্রহণ করিতে হয়। দি গুরুত্ব স্বভাব অনুকরণ 
করিতে চেষ্ট] না করি, তাহ! হইলে যে কেবল গুকুর প্রতি অমর্ধ্যাদা 
কর! হয় তাহ নহে; কিন্তু তাহাতে আমাদের পরিত্রাণের গথ রুদ্ধ 
হয়। দি ষথার্থ শিষ্য হইতে ইচ্ছ! কর, তাহা হইলে গুরু যাহা 
করেন তাহ1 করিবার জন্ত সচেষ্ট হইতে হইবে। গুরুকে তাল 
বাসিলে, গুরুর তৃষ্টান্ত অন্তসারে জীবনকে গঠন করিতেই হইকে। 
ঈশ্বর যিনি আমাদের গুরু, তিনি জগতের সর্পবত্র বিচরণ করেল, 
জগতের প্রতিগৃহের তিনি অধিবাসী, অথচ তিনি নির্লিপ্ত । ম্য্ং 
ঈশ্বর, ধিনি নিজ হস্তে এই পৃথিবী রচনা করিয়াছেন, ইহার মধ্যে 
অধিবাস করিতেছেল। এই পৃথিবী ফাহা মনুষ্যের বাশি রাশি 
পাপ ছুঃখ এবং কলগ্ যন্তণায় নিতান্ত কদাকার এবং হুর্গন্ধময 
নরক হইয়াছে, ইহার মধ্যেই সেই স্বর্গের নিষ্ষলস্ পরম দেখত 
শ্বয়ং বাস করিতেছেন, কখন কখন বা ইহার কোন কোন স্থানে 
বাম করিতেছেন তাহা নে, কিন্তু কল সময়ে এবং সকলের 
হদয়ে তিনি বাস করেন। পৃথিবীর পাপগ্‌ঃখরাশির ভিতর দিয়া 
তিনি চলিয়। যাইতেছেন, অর্চচ পাপ ছুংখ হাহাকে স্পর্শ করিতে 
পারতেছে লা। সমস্য মনুষ্যঙ্জাতি প্রতিদিন সহত্র সহত্র পাপ 
ছুহখে মুছামান হইতেছে; কিন্তু ইহার কিছুতেই ঈশ্বরের স্বভাব 
কলন্িত হয় ন।। তিনি জগতের প্রতিগৃহে এৰং প্রত্যেক হুক্ষয়ে 
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গরধিষ্ঠান করিতেছেন, অথচ তিনি পৃথিবীর সমস্ত পাঁপ ছুংখ হইতে 
দশ্পূর্ণরূপে খ্বতন্ত । বদ্দি গুরুর এই স্বভাব হুইল, তৰে তাহার 
শিষাধগের কিরূপ হওয়। ভচিত তাহ! আর বলিবার প্রন্নোেজন 
নাই। গুরুর এই আদেশ যে, অমরা এই পরীক্ষা পূর্ণ পাপহ্হখময় 
তবসমুছে বাদ করিব, কিন্তু সব্বদা তাহার স্বভাব স্মরণ ওরিয়।, 
ইহ] হইতে নির্ধিপ্ত থাকিব। এখানে থাকিব অথচ এখানকার 
বিপদ মৃত্যু ক্দাচ আম।দিগকে মুহামান করিতে পারিবে ন।। ঘি 
গুরুর আজ্ঞা হয়, তাহা হইলে শিষাকে হয়ত ভয়ানক জঘ্ন্তম্‌ 
দুনেও যাইতে হইবে; কিস্তুযাহার আজ্ঞাতে শিষ্য সেই স্থানে 
যাইবেন, তাহারই বলে শিষ্যের মন সেখানে নির্লিপ্ত থাকিবে। 
সংসারের সকল প্রকার হুখ সম্ত্রম, এবং ধন মধ্য।দর মধ্যে থাকিব 
অধচ কিছুতেই আসক্ত হইব না। এইরূপে যতই গুরুর শ্বভাব 
অনুসারে শিষ্ের চরিত্র গঠিত হইবে, ততই শিষোর অন্তর হইতে 
মকল প্রকার পার্থিব ভাব চলিয়া যাইবে । জগতে বাম করিতে 
হইবে )ক্কেন ন। ইহা আমাদের বিদ্যালয়। এই বিহ্যালরে নানা- 
বিধ পরীক্ষায় সংশোধিত এবং উত্তীর্ণ হুইয্বা আম।দিগঞকে ঈখরের 
অ.তরাজ্যে যাইতে হইবে । আমরা পৃথিবীর ননাপ্রকার ঘটনার 
মধ্যে পড়িয়। পরীক্ষিত এবং উন্নত হইব, এইজন্য আমাদের গুরু 
”থের মধ্যে এই বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। এখানে সহস্র 
বিশ্ন বিপদ এবং সৃহত্র প্রকার নিঠাশ। মুহ্যুর সঙ্গে সমুধ সংগ্রাম 
করিতে হষ্টবে। শত শত প্রলোভনের মশ্যে বাস করিতে হইবে, 
অথচ কিছুতেই আম্মা মু এবং মৃতপ্রার হইবে না। সম্পদ বিপদ, 
হধ হুঃখ, রোগ শোক, ইত্যাদি সমুদ ঘটনার মধ্যে ঈশ্বর যাহা 
শিক্ষা ষেন বিনীতভাবে তাহ। শিক্ষ। করিতে হইবে; এ সকল 


[৯1 
গরিবর্তনের ভ্রোতে ভাঙ্গিয়! ফাইতে কচ আমাদিগকে স্বজন 
- করেন নাই ; তাহার এই অভিপ্রায় যে আমর! এ সমুদক্ধের মধো 
থাকিয়াও াহ।র ন্তায় নির্লিপ্ত থাকিব। পরথিবীর ভগ্লাদক পাপ 
ছঃখু নিরাশ। এবং অশান্তির মধ্যে থাকিয়াও ব্রন্দের হায়) আমাদের 
হবর্গীয় পিতার স্তায় আমরা নিফলন্ধ অন।সক্ত এবং সদানন 
থাকিব, ইহাতেই আমাদের পরিত্রাপ। পৃথিবী কাহাকেও কখনও 
আশার উপদেশ দের নাই। কিন্তু ব্রঙ্গন্তান আশী হইতে জন্মগ্রহণ 
করিঘাছেন, এবং আশাই ঠাহার প্রাপ। যতই তিনি পিতার 
মুখের দিকে দৃষ্টি করেন, ততই তিনি তাহার জীবনের পূর্ণ আরশ 
এবং অ.শা ও. অনন্ত উন্নতির ব্যাপার সকল দেখিয়া পুলকিত ও 
উৎসাহী হন। পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি কর, দেখিবে কেবল্পই অন্ধকার, 
_গাপ নিরাশ! এবং নিরানন্দ। কিন্তু উর্বীদিকে কর, দেখিবে 
ক্রমাগত ঈশ্বর হইতে আশা অবতীর্ণ হইয়া তাহার বিশ্বাসী ভজ্ক- 
দিগের হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছে । যত কেন বিপদ উপস্থিত 
হউক না, কিছুতেই ভাহাদিগকে নিরাশ করিতে পারে না; 
আ.শ।ম্য় ঈশ্বরের রাজ্যে যে পরিমাণে নিরাশ! সে পরিমাণে গুকুঃ 
গ্ররতি অবমানন!। যে পরিমাণে আশাৰিিত মে পরিমাণে আমরী 
গুরুর উপবুক্ত শিষ্য। যদিও পুথিনী আমাদিগকে ক্ণকাপের 
জন্ত হখী করে, কিস্ত যাহ নৃত্যু ম্মএণ হয় ততক্ষণাৎ, নিরাশার 
অন্ধকারে মন আ.চ্ছনন হয়, কেন ন] পার্থিৰ শখ চিরকালহ সরল- 
ভাবে আত্মপরিচয় দিতেছে যে তাহা ছুদিনের ছন্ত । মে অনিভ্য 
নুখে লিপ্ত হইলে নিশ্চয়ই নিরাশ হইতে হইবে । পৃথিবীর মধ্যে 
কে এমন সাধু আছেন, সময়ে সময়ে ধাহার উপাসনার ভাব ম্লান 
ন| হয়, এবং যিনি সম্মুখে কোটি ফোটি বিপদ দেখিলেও মাহে 
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দণ্ডায়মান থাকিতে পরেন ? পৃথিবীতে নানাপকার বিপ্ আছে, 
তগাতে সমস্ত গাবুত। পরাস্ত হইয়, যায়, এবং মনের আশাগ্রদীপ 
একেনারে নির্মাণ হইয়া যায়। অ'মাের প্রতি ঈশ্বরের এই 
আদেশ (ফ আমরা পুথিবীর এই নিরাশবিগঠ্াালয়ের মধ্যে বাস 
করিব, অথচ ইহ! হইতে নির্লিপ্ত হহয়। ঈশ্বরের আশার কথা 
শুনিৰ। প্রত্যেক ব্রাঙ্গ যদি আপনার আপনার জীবন পাঠ করিয়। 
দেখেন তাহ! হইলে দেখিবেন, একবার পাপের জয়, আবার ইহার 
গরাজয়। একবার সুশ্রধান্ত নকল উত্তেজিত হইয়। মনকে কলন্কিত 
করিগ, পবিত্র প্রেম কোথাব দ্ধ হইয়া গেল, আবার পুণ্যের জবর 
হল; এইরপে ত্রমাগত পণ্যের পর পপ, পাপের পর পুণ্য, 
উন্নতির পন্ন অনুন্নতি, অনুন্নতির পর উন্নতি, ক্রমাগত মনুষ্য জীবনে 
এ হ'ক+ পরিবর্তন ঘটিতেছে । এমন ব্রার নাই যিনি সময়ে 
সময়ে নিরাশ হন নাই । কিন্ধু যথার্থ ব্রাহ্ম যদিও জানেন বে 
তিনি অনেক পাপ করিয়াছেন, তথাপি এক$টা কথা তিনি স্মরণ 
কখেন, যে তিনি ঈশ্বরের আশ্রিত ব্যক্তি! ঈশ্বরের মুখে তিনি 
এই কথা ওনিয়াছেন' যে “আজ হইতে তুমি আমার আশ্রিত হইলে, 
তে।মাকে বচাইবার ন্দার আমি নিজে গ্রহণ করিলাম ।” বিপদ 
গ্রণে!ভন হইতে আশ্রিত ব্যক্তিকে যেরূপে রক্ষ! করিতে হয় তাহা 
ঈশ্বর জানেন, তোমাদিগকে কেবল এই কথা জিজ্ঞামা! করিতেছি; 
তোমর] হ্াহার কাছে এই অঙ্গীকার শুনিয়া কি নাণযদি ঈশ্বরের 
মুখে তোমর| এই কথা শুনিষ্। থাক, তবে পৃথিবী সহস্র প্রকারে 
প্রতিকূল হলেও তোমাদের পতন অথবা বিপদের ভয় নাই। এই 
সামান্ত সুত্র অব্লন্থন করিয়া থ!কিলে ভবমাগরের ঢেট তোমদের 
কিছুই করিতে পারে না। যণ্দ বিশ্বাস করিতে পার যেঈস্বর। 
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তোমাদের আশ্রযদাত! তবে আয তোগাদের ছয় কি? আশ্রিত 
ব্যক্তির দুর্দশা হয়; কিন্তু মৃত্যু তাহাকে গ্রাস করিতে পারে না। 
কেন ন। তাহার মণ্তকে স্বর্থাক্ষরে এই কথ। লিখিত রহিষ্বাছ্ছে যে 
*এই ব্যক্তি ঈশ্বরের আশ্রিত সম্তান।” যে মৃত্যু ব্রদ্মাণ্ডকে চূর্ণ 
কবে, ঈশ্গবের শব্রণাগত ব্যক্তির উপর সেই মৃত্যুর কোন হস্ত 
নাই: পৃথিবীর ইতিবৃত্ত পাঠ কর নিরাশ হইবে ) কেন ন। 
আজ পধ্যস্ত কোন নর নারী ভাল করিয়া বগিতে পারিল ন।, 
যে চির জীবনের জন্ত সমুদয় পাপ দুর করিলাম। পৃথিবার 
ইতিহাস কেবল নিরাশার কথায় পরিপূর্ণ । যেখ।নে নিরাশা, 
জন্ধকার, সত্যবাদী হইয়। তাহ! শ্বীকার কর। বাস্তবিক 
ইতিহালের অধিকাংশে কেবলই নিরাশ র কথা। স্বর্গরাজ্য থে 
শী আমাদের মধ্যে আসিবে ইতিহাস দেখিয়া তাহা মানিতে পারি 
না। কিন্তু ধন ঈশ্বরের মুখে আশার কথ! শুনি, যখন দেখ 
আমরা তাহ।র শকণাগত হইয়াছি, তখন সাহম করিয়। বলি আমাকে 
মারিবে কে? হত সহত্র বিদ্ব বিপদে আমদের অস্থি পর্ধ্যস্থ 
পেশিত হইতেছে; কিন্তু দেখি এই ডুবিতেছিলাম এই আবার 
ভাঙিয়! উঠিলাম। এই উপাদনা হস না আবার উপ্াসন। 
সরস এবং সতেজ হঙইয্প। উঠিল, এই ইল্জিয় দ্বার। পরাস্ত হইতে- 
ছিলম আনার ইন্দিয়ের আক্রমণ হইতে রক্ষা! পাহলাম। 
ঈশ্বরের আশ্রিত ব্যক্তির মৃত্যু নাই; কেবল তাহাকে 
বিশ্বাস করিতে হইবে ধে আমি ঈশ্বরের আশ্রিত। ধিনি 
ইচ্চ1 বিশ্বাস করেন, পাপী হইয়! তিনি অভয় পদ লাভ করিয়া- 
ছেন। অতএব, ব্রাহ্মগণ, বল আর তোমাদের কোন ভর 
নাই, কেন ন। তোমরা “ঈগ্করের আশ্রিত” লরপ ভাবে 


ঢ ঈভ ] | 
বল আমরা পাপ করিয়াছি, হয়ত আরগ পাপ 
করিতে পারি, কিন্তু আমরা মরিব না। ঈশ্বর ধখন আমা" 
দ্বিগকে ডকিয়াছেন তখন অবশ্যই অ'মাদের শেষে কিছু গতি 
করিয়া দিবেন। আমরা জানি না কিরপে আমরা বাঁচিব, 
কিন্তু ঈশ্বর ষাহা বলেন আমরা তাহাই করিব। কে বলিতে 
গারে, পরলোকে ধাইবামান্র আমরা! সকলেই একেবারে নিষ্ক- 
লঙ্ক হইব? রিত্তব এ কথা নিশ্চয়, ঈশ্বর যাহাকে আশ্রিত করি- 
য়াছেন সে মরিবে না। সহত্র বৎসর অগ্নি মধ্যে থাকিলে 
মেই ব্যক্তি দ্ধ হইবে না। কেল না তিনি প্রতি দিন ঈশ্বরের 
মুখে এই কথ! শুনিতে পান যে "তুমি আমার আশ্রিত, 
তোমাকে আমি ছাড়িব ন|।” যেসন্দেহ করেযে, হয়ত আমরা 
ঈশ্বরকে ছাড়িতে পারি, হয়ত এমন দিন আসিতে পাবে যখন 
উপ|সন্াাবিহীন হইয়া ত্রাঙ্ধলমাজ ছাড়িব, সে. ক্দাচ বিশ্বাস 
করে না যে ঈশ্বর তাহার আশ্রয়দাতা । সাবধান তোমাদের 
মধ্যে কেহই এই সাংঘাতিক সন্দেহকে অগ্তরে স্থান দিও না; 
ঈশ্বর আমাদের আশ্রয়দাতা. এই আমাদের মন্ত্র এই আমা- 
দের সাহস, ইছার উপর নির্ভর করিয়া আমরা বীরের স্ঠায়,, 
পাপী নিদ্রিত ভাইদিগকে জাগ্রত এবং উখিত কারব। 
প্রত্যেক বিপদ গুরু হইয়। আমাদিগকে শিক্ষা দান করিয়! 
চলিয়া যাইবে । ঈশ্বর আমদের আশ্রয়দাতা, ইহাই আমা 
দের আশার ভূমি। যত কেন ভয়ানক বিপ্লব আনুক না 
কিছুতেই আমরা অস্থির হইব না। আমি ঈশ্বরের আশ্রিত 
সম্তান ; ইহা যণ্ধি বিশ্বাস করিতে পারি প্রত্যেক বিপদ সম্পদে 
এবং প্রত্যেক  হুধ মুখে পদ্জিণত, হইবে। তখন দেখব ষে 


[৯৪] 

পৃথিবী আমাধিগকে মারিতে আসিয়াছিল, যে ' দুখ * নিবাশার 
বিদ্যাপয় আমার্দিগকে ছ্ষোর বিপদ পরীক্ষায় ফেবিয়ান্িল, মে 
সকলই আমাদিগকে মঙ্গলের পথে অগ্রসর করিয়াছে । এখন 
হু্ষধিতে পারিতেছি ন!। তখন বুবিব এই দুঃধ বিপদমন্র পৃথিবীহ 
বিদ্যালয় হইয়! আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছিল। যেমন পদ্ক 
হইতে পদ্ম সকল প্রদ্চুটিত হয় সেইদপ ঈহরের কৃপান্ব এই 
পৃথিবীর পাপ হতে পুণ্য, ছুঃখ হইতে সুখ. নিরাশ হইতে 
আশা উৎপন্ন হয়। কিছুতেই ঈশ্বরের শরণাগত ব্রাক্ষদিগের 
মৃত্যু হয় না; কিন্তু এই পৃথিবীর মধ্যেই তাহার! ঘোর নিদ্ু 
বিপদ এবং পাপ প্রলোভনে নিিপ্ত খাকিগ়। ঈগরের কৃপাবলে 
পরিত্রাণ লাত করেন। 





প্রার্থনার উত্তর অবন্তন্তাবী | 
[ শ্টামবাজার ব্াহ্ষমনাজ। ] 
শনিবার, ২০শে বৈশাখ, ১৭৯১ শক । 


যিনি কথা না কন, তাহার সঙ্গে কথা কহিতে প্রৃতি হয 
ন!। ভিক্ষা! চাহিলে বর্দি ভিক্ষা না পাওয়া, ফায়, তাহা,” হইগে 
ধনীর দ্বারেও আমরা ভিক্ষা! চাহি না। কীদিগে সা ঠককাদি- 
যার ফল না হয় সেই ফোদন, মেই- ব্যাকুল: শ্রযোজন কি? 
আরণো রোদন করিতে কে ফুজি দিবেন ; ভিক্ষা ডাহিলে 
অবশ্যই. ভিক্ষা 'পাইব, এই. জণ্ আমরা ঈদ্ষরের .. নিকট 
প্রার্থনা করি! প্রার্থিত বস্ত হদ্ি মনুষ্য 'না- (গাইত, 
ভাহ! হইলে মনুষ্য প্রার্থনা করিত না।.. ভাই .বন্ছুদিঙীকে 
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ঘা করিতে অনুরোধ করি কেন? এই জন্য / কি নহে 
আমাদের জয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বিশ্বাস আছে যে, মনা প্রার্থনা! 
করিলেই তাহার জন্বন্ততা দুর হইবে? . র্যাকুল অন্তরে 
প্রার্থনা করিলেই ঈশ্বর পাপ ভার দুর করিবেন, ডাকিলেই 
ঠাহাকে পাওয়! যায়, এই সার বিশ্বাস সমূদায় প্রার্থনার মুল। 
কিন্ত অনেকে কেবল প্রার্থনার প্রথম অংশ সাধন করে। তাহার। 
প্রার্থনার উত্তর প্রতীক্ষা করে না। কিন্তু 'আগে সাধক 
প্রার্থনা করিবেন, পরে ঈশ্বর প্রার্থিত বস্ত দিবেন। আগে তুমি. 
বলিবে, পরে তিনি বলিবেন। প্রার্থনার এই ছুই অঙ্গের 
লমঠি না হইলে, ধর্মজগতে প্রার্থনার যথার্থ উন্নতি হয় না। 
সহস্র প্রার্থনা! কর, অথব| মধুর স্বরে এবং নুললিত ভাষায় 
ক্রমাগত প্রার্থনা কর, অবশেষে দেখিবে জীবনের শেষ হইয়া 
গেল, অথচ একটা প্রার্থনারও ফললাভ হইল লা। উত্মাদের 
ন্থায নিত্জনে বিলাপ প্রকাশ করাই কি প্রার্থনা? প্রার্থন! 
করিয়া তুমি নিজে কেবল অর্থ অঙ্গ নাধন করিলে; কিন্তু 
তোমার প্রার্থনা শুনিয়া ঈশ্বর কি ফল বিধান করিবেন 
যদ্ধ ধৈর্য্য সহিষ্ততার সহিত তাহার জন্য প্রতীক্ষা না কর, 
ভবে তোমার প্রার্থনায় কি হইবে? ব্রান্ষ, প্রার্থনা করিয় 
আগে তুমি আপনার কার্ধ্য করিলে, পরে দীননাথকে কাহার 
কার্ট করিতে ময় দাও। তুমি অন্তরের সহিত একটা 
প্রার্থন। করিলে, এখন. ঈশ্বরকে তাহা পুর্ণ: করিতে সময় 
স্বাও। এই যে চন্গুর জল ফেলিলে, দেখ পিতা স্বর্গ হইতে 
ইনার বিনিময়ে প্রেমজল বর্ষণ করেন কি না। তোমরা, কি 
জান লা, “ঈশ্বর! বিপদ হইতে উদ্ধার কর।' এই কথা 
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বলিয়া কোন প্রারথ ভাহাকে ডাকিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তিনি 
তাহার হস্ত ধারণ করিয়া সেই প্রার্থা সন্তানকে উদ্ধার করেন? 
এই জন্তই ভক্তবংসল চিরদিন ভক্কের সঙ্গে রহিম্নাছেন, পথে 
পথে সেই তক্ত চলিতেছে, মঙ্গলমন় ভক্তবংসলও তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে চলিতেছেন। ভজজ যদি চতুর হয়, প্রতোক ঘটনায় বুঝিতে 
পারে, ধে এই আমার প্রার্থনার উত্তর আমিতেছে। ঈশ্বর 
কিরূপে তাহার প্রার্থী সন্তানের মনকে আপনার দিকে আকরণ 
করেন, অভক্ত কিরূপে তাহা বুঝিবে 1 যদ্দি ভক্তের বিশ্বাসচক্ষ 
উন্মীলিত থাকে, তাহ! হইলে তিনি দেখিতে পান, প্রার্থনা করিবা- 
মাত্র দ্বর্গ হইতে ঈশ্বর বন্ধুর গ্ভায় কাধ্য করিয়া তৎক্ষণাৎ গাহার 
প্রার্থী সন্তানকে আপনার দিকে টানিতে থাকেন। প্রার্থনা না 
করিখে নিশ্চয়ই তিনি পাঁপগ্রামে পড়িতেন। শীশ্বর সর্বদ। 
হস্ত প্রসারণ করিয়। তাহার বিশ্বাণী সস্তানদিগকে ধরিতেছেন'। 
যতই বিশ্বাসচক্ষু বিস্তারিত হয়, ততই সাধক ম্পষ্টরূপে দেখিতে 
গাল যে তাহার সময় প্রার্থনার উত্তর এত দিন পর স্বর্গ 
হইতে গভীর রূপে আসিতেছে । তখন তিনি বুঝিতে পারেন 
তাহার জীবন ঈশ্বরের হস্তে স্তাস্ত রহিয়াছে, আর তাহার 
অন্তরে পাপের অন্ধকার নাই। প্রার্থনার, ফল অনিবার্য; 
এই সত্যে বিশ্বাম তাহার পক্ষে যথেষ্ট জ্ঞান হুইল যে এক 
নিমেষে জন্যও, প্রার্থন৷ করে তাহ? শুন্যে বিশ্পীন হয় না, অথৰা 
কেবল অরণ্যের পশু পক্ষীর কর্ণে যাঁর ন!; কিন্তু সেই কথাটা 
ঈশ্বরের দিকে চলিল, সেই সামান্ত কথাটা হ্বর্গের দিকে 
উড়িতে লাগিল। দয়ামগ কি কখন আমাদের প্রার্থনা শুনিয়া 
নিশ্চিন্ত থাকেন? দন্ধুণণ, তিনি তোমাদের প্রার্থনার কি ফল 
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বিখান করেন তাহ! জ/নিবার জন্ঠ প্রড়ীক্ষা কর, ডিনি কি উপাে 
তোমাফের মন ফিরাইবেন, কিরপে তোমাদের প্রার্থনার 'উত্বন 
ঘেন তাহ] জানিবার জন্ত সর্বদ। ঘচকিত থাক । নতুবা শুনতে 
সঙ্গে কথা কহিপে কি হইবে? বায়ুর কাছে স্ব স্তুতি করিশে 
কি হইবে? ঈশ্বর সর্বদাই হৃদয়কে পরিবর্তিত করিতে চেষ্টা 
করিতেছেন, সব্বদ্দাই আমাদের প্রাণকে তাহার দিকে ঈীনিতে 
ছেন, সেই আকর্ষণ কখন্‌ আমর! বুঝিতে পারি ? বিপদের সময়, 
যখন দেখি তিনি ভিন্ন আর আমাদের কেহই সহায় নাই। 
চারিদিকে ঘোরান্ধকারের রাজা, তাহার মধ্যে ঈশ্বর তোমাঙ্গের 
মন ফিরাইয়! দিবেন। পিতার কাছে আমাদের কোন প্রার্থনাই * 
বিফল হয় না। মৃত্যুশধ্যায় সমুদয় প্রার্থনার ফল গণন! করিয়া 
দেখিতে পাইবে । প্রার্থনারূপ পরলোকের সন্গল হস্তে লইর! 
আনন্দের সহিত শান্তিধামে চলিয়া! যাইবে । এই জগত শ্্টি 
হইতে আজ পধ্যস্ত কোন প্রার্ধা এমন একটা প্রর্থনা' করেন নাই, 
ঈশ্বর যাহার ফল বিধান করেন নাই। এঃখের বিষয় প্রার্থনাবৃক্ষ 
হইতে কেমন ফল ফলে আমরা সর্বদা দেখি না। আমর] যে এত 
গুলি প্রার্থনার কথা বপিলাম তাহার শেষ কি হইল? পত্র লিখি- 
লাম, স্বর্গে গেলে ; কিন্তু দ্বর্থ হইতে কি ইহার উত্তর আসিবে না? 
ক্রমাগত দশ বিশ বৎসর প্রার্থনা! করিলে কি হইবে, যি ঈশ্বর 
তাঙার কি উত্তর দেন তাহা শ্রবণ ন! করি? আমার কথা: 
এবং তাহার কথা এই ছুটার যোগ না হইলে, কিন্ধপে আত্মার 
পরিত্রাণ হইবে ? ১দরল অন্তরে বত টুকু প্রার্থনা! করি তাহার ফল 
নিশ্চয়ই ফলিবে! প্রার্থনা করিস্াছি, অথচ কাম, ক্রোধ, লোভ, 
'গ্বাথ, ছিথল। ইত্যাদি রিপু সকল পুর্কে, ধেমন £খনও তেমান প্রবণ 
ন 
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বভিল, পরস্পরের মধ্যে অগ্রপয় শেপ না, প্রেদঘয় ঈগর . প্রার্থনা 
শুঁমিলেন, অধচ হাহার দুধ সন্তানের! ভূঃখের অথিতে পুড়িতে 
লাগিল, উহ ধর্দি মতা হয় তবে তিনি ঈশ্বর নহেন, এবং তাঠা 
হইলে কেহই তাহার নিকট প্রার্থনা করিত না|: যে পরিমাণে 
সরল অন্তরে প্রার্থনা করিয়াছি, সেই পরিমাণে কাম, ক্রোধ, গ্থার্থ, 
অহঙ্কার শখর্র্ব হইয়াছে, পেম ভান্কি বৃদ্ধি হইয়াছে, যত দিন বাচিব 
ভত দিন ইহা! স্বীকার করিতে হইবে। যখনই দেখিয়াছি 
কতগুলি লোক প্রেমজ্জলের জন্য কাদিলেন, তাহার পরেই 
দেধিয্রাছি স্বর্গ হইতে প্রেমবৃষ্টি হইনা াহারা গ্রেমদাগরে প্লাবিত 
হইলেন। ব্রাক্ষগণ, তোমর! হৃদি আপনাদিগের জীবনে একুপে 
প্রীর্থনার ফল দেখাতে পার, তাহা হইলে দেশ বিদেশে ব্রাহ্ধ- 
সমাজের গৌরব প্রচারিত হইবে, এলং তাতা হইলে নগরে নগরে, 
গ্রামে গ্রামে, নদীতটে বৃক্ষতলে, নির্জনে সজনে, ভিমালবপর্দাতে 
শত শত লোক প্রার্থনা করিবে। প্রার্থনার মূলা যাহাতে জগতে 
প্রকাশিত হয়, এট ভল্য তোমরা ঈশ্বরের নিবট দায়ী, কেন না 
বিশেষ দয়া করিম! তিনি তোমার্দিগকে প্রার্থবারত দান করিয়া” 
ছেন। হ্ব্দি একটি কথা বলিয়া তোমরা ঈশ্বরের কাছে সেই 
কথার উত্তর প্রাইয়। থাক, তাহা হইলে বরে ঘরে প্রার্থন! জমগানৃত 
হু্টবে, এবং সকলেই প্রার্থনা করিয়া পরিত্রাণ পাইবার ন্ত 
সচেষ্ট হইবেন! 
পাপের অস্ত আছে পুণোর অন্ত নাই। 
রবিবার, ২১শে বৈশাধ' ১৭৯৬ শক। 
সাশ্রিড় ব্যক্তির. উপর মৃত্যুর কিছু মাত্র অধিকার লাই 
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রক্ষধর্দ্ের এই প্রথম আশার কথা | যত কেন পাপী হই 
না, ধর্দি বিনীত মনে আশ্রিতদিগের মধ্যে পরিগণিত হইস্ডে 
পারি, আব আমাদের তয় নাই। জআশার আর একটী কা 
বলি, পাপ করা কখনই অপীম হইতে পারে না, পাপের অন্তর 
ছে | ঈশ্বরের প্াজ্যে কেবল পৃণ্যই অসীম । মনুষ্য 
জীবনের মধ্যে ছুটী পথ অ্ছে, একটা পাপের আর এটা 
পুপ্যের | ধে দিকে পাপ সেই ঘিকে অন্ধকার, যে দিকে পুণ্য 
সেই দিকে জ্োতিঃ। স্বাধীন মচুষ্য হয় ঈশ্বরকে লাভ করিষা! 
পুরাপথে অগ্রসর হয়, নতুবা সংসারের অধীন হইয়া পাপের পথে 
গমন করে। উভয় পথেই শক্তি এবং আকর্ষণ রহিয়াছে, কোন্‌ 
দিকে যাইবে তাহা মনুষোর স্বাধীন উচ্ছার উপর নির্ভর করে। 
দুটী পথ যে আছে তাহা মানিতেই হইবে; কিন্তু ছু পথই কি 
সমান দীর্ঘ, এবং সমান দুরে? ছুটীতেই কি মনুষ্য অনস্তকাল 
চলিতে পারে ? গুঢ়রূপে আলোচনা করিলে দেখিষ একটা পথ 
অনন্ত, আর একটী পথ যদিও দীর্ঘ, তথাপি ইহার সীম। আছে। 
পাপের পথে তোমরা দেখিয়াছ একটী পাপের শেষ হইতে না হইতে 
আর একটী পাপ উৎপন্ন হয়। পাপের সোপান. আছে, যত্তই নিয় 
স্ছানে যাই, ততই দেখি গভীর হইতে গতীরতর ঞলগ্ক আছে। 
যখন মনে করিয়ছিলাম আর বুঝি ইহা হইতে জস্ততর প'প 
নাঈ, তখন আবার দেধি আরও ছুশ্চরিত্র হইতে পারি, এইরূপে 
মন্দ সাহস অবলম্বন করিয়া! যতই পাঁপাচরণ করি, ততই দেখি 
সম্মুখে নূতন নৃতন পাপক্ষেত্র ধূধু করিতেছে, এই জন্য মন নিরাশ 
হইব! জিজ্ঞাসা করে কোথায় গেলে পাপের শেষ হইবে? কিন্ত 
পাপের অস্ত নাই, পীপীর এই কথা বলিবার অধিকার নাই। 
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বন্ততঃ পাপের অগ্ন নাই, ইহার অর্থ ইহা নহে যে, অনন্তকাল 
আমরা পাপ করিতে পারি; কিন্ত ইহার অর্থ এই ধে, অনেক কাল 
মর] পাপে উম্মত থাঞ্িতে পারি । কেবল পুণের পথই অনন্থ, 
পুণ্যের অন্ত নাই, অনস্তকাল পুণ্য করিব, তথাপি ইহার অন্ত হইবে 
না, কেননা ঈশ্বর অনন্ত পুণ্যের আধার; কিন্তু ভুলোক কিংবা 
হ্যুলোকে, অসীম পাপ কিংবা অসীম দুঃখের মহাসাগর নাই । তবে 
যে অনন্ত পাপ এনং অনন্থ নরকের কথ শুনিতে পাই, এ সকল 
কল্পনার কথা! অনন্ত পুণা একটী পদ্দার্থ আছে, তাহ। হইতে চির- 
কাল পুণ্যের আলোক বাহির হইতেছে । অসীম পাপ পুর্েও ছিল 
ন।) এখনও নাই, এবং কোন কাঁলেও আসিবে না। কোন মনুষ্য 
অসীম পাপের আধার ছিল, অছে কিংবা কখনও থাকিবে হহা 
'মানিতে পাবি না। মনুষ্য ফতই কেন গভগর হইতে গভীরতর 
কলক্কে কলঘ্িত হউক না, এক দিন তাহার অপরাধ নিশ্চই সীঙ্গা 
প্রাপ্ন হইবে। ঈশ্বব এবং ভাই ভগ্সীদের প্রতি কে কত দিন 
অপ্রেমিক হইয়া থাকিতে পারে? দশ কিংবা! চল্লিশ বংসর পাষণ্ডের 
হায় যত দূর পার, ঈশ্বরের অবমাননা করিবে এবং ভয়ানক নিষ্ঠর 
হইয়া ভাই ভন্নীদিগকে যন্রে ভালবাস! দিবে না, বরং তাহাদের 
প্রতি উত্পীড়ন করিনে ; কিন্ত প্রত্যেক নিষ্ঠুর এবং পাপাচরণের 
সীম! আছে। তোমার মন পাপ চিন্তা করিতে করিতে অবসন্ন 
হইবে, তোমার রলন। নির্দয় বাকা বগিতে বলিতে বিরক্ত হইবে, 
তোমার চক্ষু নিষ্টুরভাবে দেখিতে দেখিতে অবসন্ন হইবে । এই 
রূপে পাপ করিতে করিতে শরীর মন এক দিন নিশ্চয়ই ক্লান্ত 
হইয়া! পড়িবে । কিন্তু পৃণ্যের দিকে অস্ত নাই। পুণ্য করিতে 
করিতে কেহই অবসন্ন হয় না। ভাই ভগ্গীকে হত দূর প্রেম 
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দেওয়া উচিত, আমাদের মনে ধদি-তাহার এক বিন্দু আসিয়া থাকে, 
ঈগরের কৃপণ গেই বিদু সিন্ধু হইবে। এবিনু যে কোন সিন্ধু 
হতেও গ্রশান্ততর এবংগ্াতীতর সিন্ধু হইবে। ঘেই গভীরতর 
মাগর আবার ঈশ্বরের অনন্ত প্রেমের তুলনায় বিন্দমাত্র। আনার 
সেই প্রকার সহস্র সগহতুল্য প্রেম হলেও ঈশ্বরের তুল্নায় 
তাহা বিল্মাত্র হইবে; কিস্তপপগেরপনহে। কেননা অনন্ত 
গ:পের আধার কিছুই নাই। প্রেম পুণোর আদর্শ অনন্ত! 
মন্দ ইহ] প্রতিবূদ করিবার ভন্য তোমরা এই কথ! বল যে, 
দেখ অনুক ব্রাঙ্ষের প্রেম শুষ্ক হইয়া! গিয়।ছে, অমুকের পুণ্য .ও 
উৎসাহ নির্বাণ হইতেছে, এই কথ! মানিব ন!;) কেন না খদি 
কাহারও উৎসাহ ও প্রেমের অন্ত হইয়। থাকে তাহা. কদ)চ 
ঈশরসস্ভূত নহে। যেখান হইতে যাহা আসে সেখনে তাহা 
যাইবেই যাইবে। ঈশ্বরের চরণ হইতে যছহ| নিঃক্ত হইয়াছে, 
ষ্টাহ] হইতেই যাহ! জন্ম গ্রহণ করিয়|ছে, অনন্তকাল তাহ। ভাহ'রই 
দিকে যাইবে। এই জন্য সকল মাধুভাব ঈপরের দিকে যাবেই । 
গাপ করিলে পাপের শেষ আছে, কিন্ত পুখোর শেষ নাই। রাশ 
রাশি পাপ করিয়! অসংখ্য ছুঃখ যন্ত্রণ। পাইঘাছি। কিন্ত, চিরকাল 
কাবার ভন্য মনুষ্োের স্থষ্টি হয় নাই। অনন্তঙাল মাগন্য 
হ]গিবে, অনন্তকাল মনুষ্য প্রল্প হইবে, এই জন্ত তিনি তাহাকে 
স্থজন করিয়াছেন। দরাময় ঈশ্ববের রাজ্যে অশান্তির দিকে 
নিশ্চয় সীম। আছে; কিন্তু শান্তির দিকে অস্ত নাই। অআনন্ু 
কাল আমর৷ হুখ শান্তি সস্তেগ করিব উকি সামান্ত- আশার 
কথা? ঈশ্বর যে প্রকার গ্রাকুতি মনুষ্যকে দিশছেন তাহা অ'লোচন। 
করিলে দেখিবে, তাহার প্রত্যেক পাপ মন্ত্রণার ভিতরে মৃহাুর 


[১২ 1 


বীজ রাখিঘা দিষাছেন।, পাপ জন্মে মূত্ঠার জগত, কিন্ত পৃথ্া উঠ 
চিরকাল বাচিবার জন্ভ। পুণোর ভিতর অনগ্ক জীবন, পাপের 
ভিতর মৃত্যু) পুপণোর চিরকাল, অনস্তুকাল উন্নতি হইবে। এই 
যে, পোর মেঘাচ্ছন্ন আকাশে প্রেমিকের মনে আজ একটা 
প্রেমতার! মিট মিট করিতেছে, কমে ত্রুষে ইহ! এত উজ্জ্বল হউনে 
যে, ইহার কিরণে চন্দ তৃর্ধ্য প্রান্ত হইয়া ধাইনে। কিন্তু ষেধানে 
অপ্রেম পাপ প্রবেশ করে, মেধানে তাহার সঙ্গে সঙ্গে তা 
দেখিতে পাই। পাপকে ঈশুর অমর করিয়া স্থঞ্জন করেন নাই । 
আসাদের ক্ষমতা আছে আমর! পাপকে বধ করিতে গারি! 
ধাছারা মনে করেন পাপের জন্তু অতাস্ত নরক্ষন্ত্রনা হা করিতে 
হইবে তাহার! জানেন না) ষে, পাপের ভিতরে মৃতার বী্ 
রহিয়াছে। আপনি আপনার বুকের ভিতরে গরল ধারণ করিঘ? 
পাপ জম়গ্রহণ করে। পরগ্ত্যা করা যেমন পাপের স্বভাব, আ শ্ন- 
হত্যা করাও তেমনই তাহার অবৃষ্টে লেখ' রহিষছে। পৃথিবী ঘ'দ 
বাস্তবিকই ঈশ্বরের সংস্থষ্ট হয়, পাপ নিশ্চই আপনাকে আপনি 
মারিবে। পুণ্য জন্গিয়াঁছে পৃধিনীর সমুদয় পাপ শত্রুকে বিনাশ 
করিয়া! আপনার রাজা বিস্তার করিতে । পুণের জয় হইবে, 
ইতভাই ব্রাহ্গধন্মের বীজমন্ত্র ; এবং ইহাতেই ব্রাঙ্মধন্ধ যে অন্থান্ত 
ধর্ অপেক্ষা কত শেষ্ট তাহা জামরা বুঝিতে পারি । সমস্ত জগতে 
যে এক দিন ব্রাঙ্গাধ্ধের জয় তইনে ইহা সেই প্রশস্ত আশার 
কের দেখাইয়া দিতেছে । বমুষা চিরকাল পাপ করিতে পাবে না? 
ঈশ্বর তাহাকে এরুপ স্গভাব দিয়াছ্ধেন খে, পাপ করিতে করিতে 
আপন! আপন অবগল্ হইয়া পড়িবে । একদিন তাহাকে এই কথ 
হলিতেই হইবে, হে ঈশ্বর, আর যে পাপ করিতে পারি না। 
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তধন চক্ষু বলে, আর অন পর্ণন কত করিব? কর্ণ বগেআর 
অনতদ্র কথ! শুনিতে পারি ন!। প্রাণ বলে, আর কতকাগ অসাধুতার 
মধ্যে থাকিব? কিন্তু একথা কেহ ৰলে না, পূণা আর কত দিন 
করিব? চক্ষু কত কাগ আর ভদ্র দর্শন করিবে? কর্ণ কত কাল 
খর দয়ালনাম শুনিবে? মন কত কাগ আর ঈশ্বরের আবির্ভাৰে 
পুর্ণ থাকিবে? একথ, যদি ব্রাহ্মপমাজ বলে তহ। ব্রাহ্মমমাজ 
নহে। আমি আর পুণ্য করিতে পারি না মনুষ্যের মুখ হইতে 
এ কথা ধাহির হইতে পারে না। যদি ঈখরের কুসন্তান হই, তাহা 
হইলে একথা বলিতে পারি যৌবনকালের পচ বংমর উৎসাহের 
সময়) কিন্ত বৃদ্ধাবস্থায় একটু একটু ধনী সাধন করিতে হইবে। 
ঈশ্বরের পুল্র হইতে এই কথা বাঠির হঈতে পারে না। যদি ইহা 
স্বীকার করিতে হয় যে, আমাদের পুপ্যের শেষ অ'ছে, তনে মানিত্তে 
হইপে পুণ্যের অনন্ত প্রএবণ হাঁখরেরও বৃহ আছে; এবং 
অবশেষে পাপ অঞ্ধকারের জয় হইবে ; অথবা পৃথিবী পাপেরই 'জন্ত 
সপ্ত হইমছে। আর এতঙ্চাল দয়াশয় নাম বছন করিতে পারি না, 
রোজ রোজ কেমন করিয়া ঈশ্বরকে তক্তিপুষ্প দিয়। পুজ। করিব? 
মরম উপাসন। কেহই চিরকাল করিতে পারে না, এ ঘোর 
অপরাধের কথা কোন ব্রান্গের মুধে শুনি.ত পারি না। যে ধন্ম- 
রাজো আছি, এধানে কেবল আশার কথ। শুনিতেছি, সেই আশার 
কথ। এই চিরকাল গাপ করিতে গারিব না। পাপের অদ্থ মাছে, 
ষে সংসারের চারিদিকে মকহুমি ইহা হইতেই সেই প্রেম পুধ্য 
নাজ মস্তক উত্তোলন করিবে! কি আশার কথ।, এই পাপ 
চঃখনয় পৃথিবীর মধ্যেই আ্বামরা মশরীরে স্বর্গ সন্ভোগ রুরিৰ ! 
আান্ধের সমঙ্গে স্বর্গ হাদিতে লাগিল। দ্বর্গ আপনার স্বর্ণ 
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£গ্রুকাশ করিতে লাগিপ, স্বর্গ বলিল, আমারই রাজ্য চির দিনের 
'জন্য । জন্সিয়াছি ষে ধর্ম পাইবার দ্বন্ত সেই ধন বলয়া দিতেছে 
'অমর। অমর। মুখী, পুশ্যবান হইব অনন্তকালের জন্য; 
অনুধী হইব কিব্বৎক্ষণের জন্ত। চিরকাল ঈগরের ক্রেড়ে বসির 
হাসিব। 'ওাহার মুখ দেখিতে দেখিতে এই চক্ষু হইতে আানন্দ- 
ধার! প্রবাহিত হইবে। ধন্য ব্রঙ্গধন্ম!! এত আশার কথ। আর 
' কোথায়ও শুনি নাই। | 





আশ! ভবিষাতের দিকে। 
রবিবার, ৪91 জোষ্ট, ১৭৯৬। 


ভতকলের দেবনপ্রসাদদ মনুষাতকে আশ্চধা কে; কিন্ু 
বিষ্যতের দেবপ্রদদ মনুষাকে অবাক করে। ঈশুনের দর 
তক মন্তোগ করা হইয়াছে, তাহা স্মংণ করিলে চমহকৃত হইতে 
হয়; কিন্তু ভবিষ্যতের মধ্যে তাহার যে অনস্ত দয়! লুলটাঁচিত 
রচিধাছে, তাহ। ভাবিলে আর বাক্য সরে না। সাধক ভিন্ন 
।ত'চ। আর কেহ জানে না। কেবল সাধকেরাই বিগ্াম এসং 
আশ।নয়নে তাহ। দেখিয়। পুলকিত হন। ভুতকালে ঈখরের 
যতটক দয়। আম!দের জীবনে প্রকাশিত হইয়াছে তাহ! আমর! 
কলে জানি। ঈশ্বর আমাদের জীবনে অতি আশ্চর্ধা প্যাপার 
কল সম্পাদন করিয়াছেন, আমদের এই চন্ম চক্ষে সমক্ষে 
নুদ্দর-স্বউন! সকল ঘটইয়।দিঘাছেন ' সে সবল দেখিয়া আমরা 
কত বার. বলিয়াছি, কি আশ্চর্য্য |! পামরের প্রতি ঈগরের 
এত দয)! ! ধন্ত 'দঘ়াগহকের অশেষ করণ!!! গপীদের. মুখে 
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চিরকাল এই কখ। শুনিয়া! আদিতেছি, ইহা! পাপী ভ্গতের সমস্ত 
পরীক্ষার ফগ। কিস্ধু ঈশ্বরের দয়ার মোহিত হইয়! পাপী যখন 
এই কথা বলে যে, ঈখ্রের কি অশেষ করুণা, তাহার অর্থ এই 
নহে যে, পাপী তাহার দয়ার শেষ দেখিয়াছে। ঈশ্বরের অশেষ 
য়ার তে! শেষ নাই। যাহা দেখিয়াছি সে টু যে অতি অল দয়া। 
যদিও সেই এক বিন্দু সিন্ধুর সমান? কিন্তু তাহাতে অনন্ত নছে, 
সেই করুণাসিস্ুর এক বিনুুতেহ প্রাণ শীতল হইয়াছে; ভক্তের 
হুদ্র হৃদয় সেই এক বিন্দুর ভারই বহন করিতে পারে না। সেই 
এক বিন্দু পাইয়াই ভক্ত উন্মত্ত । ব্রহ্গতক্ত, তুমি এমন কি পুষ্পের 
সৌরভ পাইয়াছ, যাহা! আর ছাড়তে পার না? এমন কি অমৃত 
গাইয়াছ, যাহা তোমার ক্ষুদ্র পাত্র ভেদ করিয়৷ দিবারাত্র বাহির 
হইয়] পড়িতেছে ? ঈশ্বরের অল পরিমাণ দয়া তোমার জীবনকে 
অধিকার করিয়াছে ইহাতেই তোমার এত আহ্াদ, এত উন্মস্ততা। 
পর্ণ প্রেম তো এখনও দেখ নাই, ষে করুণ! দেখিয়াছ তাহ সীগা- 
বিশিষ্ট, তবে কেন বল ঈশ্বরের অশেষ দগ্ধ! দেখিয়! অবাক হইয়াছ ! 
বাস্তৰক এক বিন্দু করুণা সি্ুপ্রায় হয়, কেবল অপস্কার অথবা 
হললিত ভাষার অনুরোধে সাধক একথ] বলেন ন1) কিস্তু স্বর্গ 
হইতে এক বিন্দু প্রেম প্রসাদ, এক বিন্দু শান্তি এবং একটী সামান্য 
পুণ্যকিরণ অণসিয়া পাপীকে এত দূর উন্নত করে যে, আর সে 
আপনাকে ধারণ করিতে পারে না। এত যে ফল কোন্‌ বৃক্ষ 
হইতে প্রস্থত হইল ? এত প্রেমের তরঙ্গ, ভাবের প্রসঙ্গ কোবা 
হইতে আপিতেছে? হায়! পাপী, তুমি এই একটু সামান্ত 
করুণা দেখিয়া এত আহ্ল।দিত হইলে, ন। জানি ভবিষ্যতে তোমার 
কি হইবে? সেই কথ। ভাবিলে আর কথ: মরে না, ঈখরের সেই 


০৯৯] 


অনন্ত করুণ। শ্বারণ করিলে কে লা অবাক হত? ঈশ্বর বখন 
সগ্ধুখে দাড়াইয় হুখের পর হখ, স্বর্গের পর স্বর্গ, এবং শাস্তির পর 
শাস্তি দিবেন, তখন তত এই কথ! ধলিবেন লা, পিতা তোষার দ়। 
আর বহন করিতে পাবি না। বঙ্কুগণ, ভবিষাতের দিকে থে 
কত আলোক,কত সুখ, তাহার কথ! কি বলিব, ভনিষ্যতের দিকে 
যে কতব্যাপার রহিয়াছে এবং তাহা ধে কত আশাপ্রগ, কত 
প্রতুল্পকর, এবং কত শৌন্দর্ধ্যলাবপ্যযুক্ত তাহা কথায় কে বদিতে 
পারে? যদ ভবিষ্যৎ দেখি আর তৃত দেখিতে ইন্ডা হয় না। 
ভাল, ব্রাহ্ম, তুমি মন্গে করিয়া দেখ দেখি ঈশ্বর তোমাকে এখন 
একটু হুখ দিয়াছেন; কিন্তু ভবিষ্যতে পছে তোমার একটু দুঃখ 
হয়, যখন এই জগ্ঠ দিবারাত্রি তোমার কাছে বনসককা জ্রজ্জাগত 
তোমার ভ্ঃখ দূর করিধেন, তখন তোমার কি অবস্থা হইবে? 
চিরকাল মনুষ্য নিরাশার কথ! বলিয়া আমিতেছে, কেন ন| তাহারা 
ভূভকালের সম্ভান; কিন্তু সাধক ভবিষাতে গত নির্বাণ করেন। 
ভূত কাগের পাপ ছঃখ ম্মরণ করিয়া মনুষ্য মুখের মধ্যেও দুঃখ 
আনধন করে। ধর্দ ঈশ্বরের অনুবস্পান্ধ এক্ষণে ভবিষ্যতে 
জীবনের গৃহ নির্মাণ করিতে পারু, তবে আর এই চক্ষু পাপ, অতদ 
ঈর্শন করিতে পারিষে না, 'পুণ্যের ক্ষমতা সহত্র গুণে প্রবর্থিত 
হউবে। অতএব, বন্ধুগণ, তোমরা সকলেই অমব্তত্ব যে দিকে 
দেই পথে অগ্রমর হও। আশার শাস্ব যদি অধ্যয়ন করিতে চাও 
তবে পশণ্চাৎ দেখিও না; কিন্তু সম্মুখে তোমাদের জন্ক ঈশ্বর কেমন 
হুন্দর ভবিষ্যৎ বাধিয়াছেন তাহা! দেখ। নিশ্চিত স্বর্গ যেখানে, 
যাহ! ভবিষ্যতে হউবেই হইবে তাহার দিকে দেখ। আর কেহই 
ভূতকালের অন্ধকার বিষাদের দ্বন মেছে অঙ্ছন্ন খ/কিও না। 


বরের বে খরে-দিরদিনের জন্য স্থান পাইয়া দুখী 'হইযে তাহা 
দেখ ।- যাহারা চিরদিন স্থৃহহীন, বন্ধুগখীন হইয়া শ্বাশানে। অরণ্য 
ভ্রণণ করিজ্াছে, সে রনকল, হুঃখী গরিবদিপকে ডাকি. যে খবরে 
গিত! তাকাদিগকে হুখ মর্যাদা! দিতেছেন, সেই শরন্দর গৃছের দিকে 
ৃষটি কর। প্রত্যেক সম্ভানের জন্ত যা স্থিরীকৃত হইয়া রহিয়াছে 
তাহা ভব! এই নিশ্চিত বর্গ ভবিষ্যতে রহিয়াছে, বিগ্বাসীরা 
ইহা সাধন করিতেছেন। হিন্দুশাসে লিখিত আছে, পুরাকালে, 
অনেক তপন্তার পর ঘখন সাধকের! ঠাহাদের স্বীয় শ্বীয় ই. 
দেবতার দর্শন পাইতেন, সে সকণ দেবতারা তখন হাহান্দিগকে 
বর দিতেন । দেই আমাদের ঈশ্বর যখন প্রকাশিত হইয়া জিজ্ঞাসা 
করিবেন ব্রহ্মসস্তান, তুমি কি বর চাও? কি প্রার্থনা কর? যিনি 
নথার্থ ব্রাহ্ম তিনি বলিবেন. প্রভু, যদি প্রসন্ন হইয়া বর দিবে, তবে 
আমাকে অমর কর। এই আশীর্বাদ কর আর যেন পাপে মরিতে 
ন। তয় । আমাদের প্রতি জলের জন্ত ভবিষাতে অমরত্ব রহিয়াছে, 
চিরকালের সম্তোগের ব্যাপার পাইয়াছি, এই কথা মনে করিব 
যেন চির দিন আহ্লাদ থাকি। ক্ষণকালের জন্ত আমরা 
ঈশ্বরের অতি অশ্চধ্য, লুন্দর, এবং নুমিউ দর্ণন পাইয়াছি। 
ক্ণকালের জগত উচ্চ হইতে উচ্চতর স্বর্গ সম্ভোগ করিয়াছি। 
এ সকল পাগ্লাছি বলিয়াই এখন গ!লে হাত দিয়া ভাবিতেছি 
ঘখন এক হার ঈশ্বরের প্রেমে এত সুখ হটগ়াছে তখন ভবিষ্যতে 
ঘখন গণ্ঠীর হইতে গভীরতর প্রেমতরঙ্গে ভামিব, তধন না জানি 
কি সৃখের-অবস্থ। হটবে। এখন পাঁচ বংনর রিপুর সন্ধে ষংগ্রা্ 
করিয়া ব্রাঙ্ছচ অবসগ্ন হইয়া বলেন, বুঝি এ জীবনে আমার পরিভ্রা 
হইল না; এ পাপী আর বীচিল ন1। সেই পময় যদি সেই নিরাশ 
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ব্যাক এই কথ শুনে,সহাপাতফি, উঠ; তোমার ন্ ববর্থ হইতে 
শুভ্র বস্ন ব্দাধিয্লাছে এবং ঈশ্বর ভোদার জন্য প্রেমপুস্পের রঙ 
পাঠাইয়াছেন ; ভাঙা! হইজে তাহার কত আহমাদ হয়? আনেক 
দিন ছুঃখ বন্তুণ! সহ করিয়া ধর্দি এক দিন প্রেমতরঙ্গে ভামি তাহা 
তেই কত আনন্দ হয়। পাঁচ ধংসর কষ্ট ঘস্ত্রণার পধ এক নিমেহ 
ঈশ্বরদশনে যদ্দি এত সুশথ হয়, তবে ভবিষ্যতে শত নধ, পত্র বং. 
সর নঘ়; কিন্তু যখন ভ্রেমাগত অনস্তকাল ঈহবরদর্শনের তু সম্তোগ 
কত্িব, ইহ! ভাবিলে কে ন। আনন্দে অবাক হয়? পাঁচ বৎসারের 
গর এক বার ঈশ্ববের প্রেমমুখ দেখিয়া এত শখ, কিন্ত সুত্র 
বংসবর যখন ক্রমাগত সেই হ্ুন্দর হুনির্মীল প্রেমানন দেখিব, তখন 
ঈশ্বরকে কি বলিব? তধন আর তাহার কাছে কি ভিক্ষা করিব? 
সর্ধদাই যখন ঠাহার প্রেমমুখ দেখিব, হাহাকে দেখিতে দেখিতে 
যখন অমর হইব, যখন মৃত্যু আর হবে না, পাপ করা যখন 
একেবারে ভুলিয়া যাইব, তখন আর তাহার কাছে কিসের জন্ 
প্রার্থনা করিব? তখন মন ষে কত প্রশান্ত, এবং জীবন কত উচ্চ 
হটবে ভাহ! ভাবিতে পারি না। এখন কেনল এই পর্ধ্যপ্ত জানা 
ভাল, যে গুবিষ্যতে ঈশ্বর আমাদের জন্য এত প্রেম, এবং এত 
আহ্লাদ লৃকাইয়! রাখিরাছেন যে, তাহার কোটি অংশে একাংশ 
ধন পর্ধ্যস্ত পৃথিবীব গ্রেষ্টগুম মাধকও লাভ ককিতে পাপেন নাই। 
ঈশ্বর অনন্ত ইহা তোমরা জান, যখন ঈশব অনস্ত, তখন তার 
প্রেম এবং ছুখের ভাগ্ডারও অনভ্ত ইছও মানিতে হইবে। 
আবার ভাবিয়া গ্বেখ ঘদি সম্তানদের জন্য না হয, তবে সেই জ্ডান্তার 
কাহাদের ঘন ? আমাদিগকে হুরী করিবেন শুই জঙন্ত রাজ্য 
বিস্তার করিয়্াছেন। পিতা, এত প্রেম। এত আনন্দ জ্মনিয়। 


[ষ্হ] 

দিয়েন 'যে ভোহ! ধারধ করিতে পারিধ গা এড, উচ্চ স্বুশার 
কথা শুনি আয় ফ্রাহারণ মুখে হবয়ধিগরক” নিশার কথ] , 
শুনিতে টাই না! তো়ার জন্ত, আমার হী, এবং সকলের কজন 
ঈশ্বর াবিধাতে অনত্ত সুখের ভাশার লু্গাটয়া বাঁথিষাছেন, আর 
কেন, দ্পলে ভতকালের অন্গকাঁর বিষাদ দেবিয় ভষ করিব? 
্টীকোটি প্রেমের সুধা সম্ধুথে উজ্জ্বলক্প দেখা দিতছে। 
'বিধাতে স্মমূতের সাগর, পান্তির অগাধ মভাসমুদ্জ। বড় টুথ, 
পাখা পথিক, ইহা মানির্লাম, কিন্তু যখন এ সন্মুখের ুন্নর” 
খ্রুবধপ্রবেশ করিছ্ধে তখন কত সুখী হইরে, একবাব স্ভাবিষা দেখ 1 
কস ঃক্জেই গ্বরে ভক্তেরা আপিয়া ভাত ধরিষা তোমাকে পিতার 
কাছে লইখ। যাইবেন, তখনকার আনন্দ একবাব বিশ্বাস এবং 
উশানযদে দর্শন কর। আমাদেব ভূতকাল যত কেন দুঃখম 
হউক না আমাদের ভষ নাই, কেন না আমান্দর ভবিষাৎ শান্তিতে 
পরিপূর্ণ হা আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে । ধন্ত পিতার 
 করুপা!] তাহার প্রেম চিরকাল জবযুক্ত হউক। 





ব্রন্মদর্শনে ব্রাহ্মত্ব | 


[ কোন্নগর ব্রাহ্মলমাজ 1 
২৫ই জ্যৈষ্ঠ) ১৮৯৬ শুক । 


আকার দেখিতে চাও, কি নিরাকার টেঁখিন্ডে চাও. এই স্ব 

্ কধ॥ 

খাঁটি উশ্বর ভক্তকে জিজ্ঞাসা করেন, ত্রক্ষা তক্ত ইহ্ছাব কিত্তর 

দবেছ ? যথার্থ তিক্ত ভ্রন্ধকে সাকার না ঘিবাকাঞ্ধ ফেখিতে চুচ্ছ। 

কেক? অমুদয় ভড়ের! এক বাক হইয়া এই কথা বলিবেন, 
৭১৬ 
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আমরা, সকলেই নির!কার * ত্রনর্ণন করিবার জ্গ্য ব্যাকুল । 
সাধকের কখনই এ. ইচ্ছ হইতে পারে না ষে, তিনি ত্রন্মের মধোগ্ 
বাহিরের সে অস্থায়ী জ্ড় পদার্থের আকারের হ্যায় £ক্কানরূপ 
দর্শন করেন। ঈশরত জড় হইতে পারেন না; আবার তক্কেতাও 
ব্রচ্ষকে সাকার দেখিতে চান,না। কেননা যেচক্ষে ব্রশ্মদর্ণন 
ভয় ত'হ! আকার দেখিতে পায় না। সাধকের যে বিশাস যে 
প্রেম, এবং যে ধ্যান দ্বারা ঈশ্বর ধূত হন, তাহা কোন প্রকার 
বাহিরের রূপ কিৎৰা বাছ্িক আকার খ্রহণ করিতে পারে ন।। 
ঘেবাজো নান প্রকার রূপ এসং আকার দুষ্ট হয় স'ধক্ক কখন 
সেখানে বাস করেন না। পুরাকালে খা দগের ভক্তি এবং 
ধ্যান চক্ষুকি কখনও নহিনিষয়ে বিচরণ করিত? প্রাচীনকালে 
বেমন এথনও তেমনই | যদি ঈশরের ফ!ছে উপস্থিত হইতে 
চাও, তবে ভ্াাকে নিরাকার ভাবে দেখিতে হইবে । যাই ভক্ত 
বহিবিষষে অবতরণ কবেন, তংক্ষণাহ ধ্যান অসস্তব হত | এই 
জন্য চিরকাল সাধক, পষি এবং জগতের সমুদয় বিশ্বামী ভকেরা 
এন প্রার্থনা করিরাছেন “ঈশ্বর । আমরা তোমার আকার কিংবা! 
রূপ দেখিতে চাই না) ক্বিশ্থ অতীজিয় হয়া অন্তরে দেখ দিযা 
আমাদের আজান ক্কুধ। তন দূর কর অন্ত'ন জল চাঠিনে 
পিতা কি তাহাকে প্রস্তর দিতে পারেন? যে সন্তান প্রাণ চায়, 
তাভ!কে. কি তিনি বিন!শ করিবেন ? অমীম অনন্ত ঈশ্বরকে 
আমর! চাই। সীমাবদ্ধ, পরিমিত আকার কিংবা ব্ধপ কি আমা- 
দের আত্মাকে চরিতার্থ করিতে পারে ? ঈশ্বর স্বয়ং যেমন অনস্ত 
নিরাকার স্বাহার সেই ভবে তিনি সন্তানদিগকে দেখা দিবেন, 
এই জনই তিনি আমাদিগকে স্থজন করিয়াছেন। তিনি ধেমন, 
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ধদদি যার্থ দেই ভাবে আমরা কাহার স্যক্ষাৎ না পাই তবে আর্া- 
দের, পশু, পক্ষী, জলের মংদ্য অথবা অপর কোন নিকট জন্ত 
হওয়া ছিল ভাল! ঈশ্বর যণ্দ দেখ না দিবেন তবেকি জন্ত 
তিনি মনুষাক্ধে পুথিবীতে পাঠাইলেন ? যদ ঈগরদর্শন অসন্তব 
হদু। তবে পুথিষীর এত্ত প্রকার উপাসনাপ্রণালা প্রবস্তিত হইল 
কেন? শ্রবণ, মনন, এবং নিদিধ্যাসন দ্বারা যে ব্রহ্মকে ধারণ 
করিতে হইবে, তাহার আকারের প্রয়োজন কি? আমাদের 
অন্তরের বিশ্বাস, প্রেম, ভক্তি, এবং আত্মার অন্যান উচ্চতম বৃত্তি 
সকল অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, এবং অনত্ত পুণ্য অন্বেষণ করি- 
তেছে। যেখ।লে অনন্দের জন্ত তীক্ক শ্কুধা এবং ব্যাকুলতা, 
সেখানে ক্ষুদ্র পরিমিত বন্ত কি করিতে পারে কোথায় অনন্ত ? 
কাথাফ অনগ্ত কাত, স্বোথায় অনৃতসাগর ? এই বলিয়া 
অমরাত্ু। মকল কদ্তেছে। কোথায় তার অন্ত? কোথায় হার 
অন্ত? এ সকল কথা বশিবা চিরকাল মনুষ্যমগুণী হইতে স্ব 
স্কতি উঠিতেহে ; অনন্ত সৌন্দধ্য দেখিব, অনন্তকালের জন্য 
অনন্তের সঙ্গে সম্পর্ধ স্থাপন করিব, এই জন্য আমরা স্ত্রী ধাবণ 
করিয়াছি । আযুতের অধিকারী করিয়া ঈশ্বর আমাদিগকে স্বজন 
করির/ছেন। এই অনন্ত সৌদর্ফ্য যিনি দেখিতে পান, ঈশ্বরের 
উপাসনা কেমন হৃমিষ্ট তিনই তাহা আম্বন্দ করিতে পারেন। 
কেমন করিয়া নিরাকার ঈশ্বরকে দেখিব, কিবপে তাহার ধ্যান 
করিব, চু মুদ্রিত করিলে কিছুই দেখিতে পাই না, কত লে!কে 
বারংবার এই সকল প্রশ্ন উধ।পিত করে, এবং ইহারই জন্য 
পৃথিবীতে জড়পুজার প্রাছ্র্ভাব হইরাছে। কিন্তু নিরাকার 
রহ্মদর্শনে মনুষ্যের মন মেহিত হইতে পারে, মার কিছুতেই 
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তেমন হয় না। যদি নিরাকার ঈশ্বরের দিকে তাকাইয়া গভীর 
জানন্বসাগরে নিমগ্ন ন| হইলাম, তবে অনন্তের পূজা হইল কৈ? 
ব্রাহ্ম হওয়া অতি কঠিন ব্রত। নিরাকার ব্রহ্মদর্শন অতি উন 
বাটাগার। সকলের ইহাতে শীত্ব এবং অনায়াসে অধিকার জন্মে 
না! বাস্তবিক ঈশ্বরদর্শন, এবং ঈশ্বর-মুখে তাহার অভ্রান্ত বেদ- 
বাক্য শ্রবণ অতি উচ্চ ব্যাপার! ব্রাহ্ম কে? ধিনি ব্রহ্গকে 
দর্শন করেন। তোমাদিগকে আমি দেখিতেছি, আমাকে: তোমরা 
দেখিতেছ, ইহাতে যেমন সন্দেহ নাই, এইরূপ সহঙ্গ ভাবে যিনি 
ব্রহ্মকে দেখিতে পান তিনিই যথার্থ ব্রাহ্ম। কতকগুপি স্বেচ্ছা- 
চারিতার পরিচয় দিলে ব্রাহ্ম হওযষ। হয় না। যদি সকলেই 
বরকে দেখিত, প্রত্যেক ব্যক্তি ব্রাহ্ম-ম গ্র্গণ করিত, এবং 
সমস্ত মনুষ্যজাতি একটা ত্রা্মম গুলী ভইরা পৃথিবীতে শর্গরাজোর 
পলিচয় দিত। সমস্ত জগং ত্রান্ধ হয় নাই এই জন্য নহে যে 
সকলের ব্রাহ্গনামে ঘ্বণা অছে; কিন্তু ইহাই যথার্থ কথা 
ষে মনুষ্য ত্রন্গ্কে দেখিল না । নিমীলিত নয়নে জন্ধকার মধো 
ত্র বস্তর ন্যায় ঈশ্বরকে স্পষ্টক্পে উপলদ্ধি কর! কি 
সহজ ব্যাপার % জুদয়ের মধ্যে নিবাঞ্চার অনন্ত ব্রহ্মকে লা 
দেখিয়! ভ্রান্ত মনুষ্য পৃথিবীর নিম্ম ভূমিতে, পর্বতে, কোথায় দর 
বলিষ! ধাবিত হইল। বাহার হস্ত, পদ এবং কোন অবয়ব নাউ 
তাতাকে অতি সহজ এবং উজ্জ্বল ভাবে দেখা নিতান্ত সামান্য 
খ্যাপার নছে। যতই বযোবৃদ্ধি হইতেছে ততই বুঝিতেছি, 
ত্দ্ষসাধন কি জন্য পুর্বতন খরা কঠিন বলিতেন। যেখানে 
কেবল আ্ম। আর পরমাস্মার সম্পর্ক, সেখানে দিবারাত্রি নিতান্ত 
নিগৃ় খন আবশ্বক। কিন্ত যতই গৃঢ়ত।বে ব্রন্ষত্বরূপ্রের মধ্যে 


[১১৩] 


প্রবেশ করিবে ততই দেখিবে তাহার মধ্যে কেমন নব নব হুন্দার 
মনে,হর ভাব মক্ল সানবি হইয়া রহিয়াছে । ব্রাহ্গগণ, যাহার 
তোমাদের বিরোধী, ফাহারা ঈশ্বরকে দুষ্প্রাপ্য মনে করে, যাহার! 
কেবণই মংসারের নিম্মভূমিতে বিচরণ করিয়া! অতীন্ট্রিয় ঈশ্বরকে 
দেখিতে অক্ষম, তাহাদিগকে একবার দ্বেখাও নিরাকার ঈশ্বরকে 
দেখলে দেহ মন কেমন রোম!ঞিত হয়। ব্রহ্মদর্শনে কত হুখ 
তোমুর। পাঁচ জন দেখাও, দেখি ভারত টপমল করে কিনা 
পিতা মাত।, ভাই ভগ্মী এবং গ্রীন বন্ুবাক্ষনকে ব্রঙ্গদ নে কত 
হধ এবং বঙেোগপামনার কত মনুরত, দেখ ও । যে প্রকারে, 
হউঙ পিন্তার মনে কষ্ট দ্রিমাও কেনল এঁঠিক হৃখ লাভ করিতে 
পারলেই হইল, এই প্রকার নীচ অভিসদ্দি দূর কর। উপা- 
সন'তে মত হয়া কত আখী ডঈতে গার ভগছকে ইা দেখাও । 
বুদ্ধি টিবি তর্কে নহে ১ কস্ত তোমদের জীবনশাস্ত্র দেখিয়। 
সকলে নিরাকাপ হুক্ষদর্ণনের জহ) লালাছিত হইবে একবার 
শহাকে দেখিলে আর প্রাণের মধো সাপ খানকে না, তোমরা 
সকলে তাহাকে দেখিয়া ধন্ত হও । সকলের ক'ছে গিগ| প্রণষের 
সহিত এই কথা বল মাভার উপাসনা করিপে প্রাণ প্রহর হয়, 
কেন তোমরা তাহার কাছে আসিবে ন।? বদ ্পাতে বক্ধকে 
দেখিবে এবং ভক্ষকে দেখালে, এই সংকল্প কর । আত তোমা 
দের বিশুদ্ধ কামনা! সঙ্ল চরিতার্থ ভইবে, দেশের ছহখ দূর 
হইবে, এবং পুথিবা শ্বগধাম হইবে। 
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গ্রাণছুর্গা 
বুবিবার, ১১ই শ্রাবণ ১৭৯৬ শক। 


সহ্স অভো প্রস্তরময়্ প্রাচীরের মধ্যে প্রাণের দুর্গ। সেই 
দুর্গের মধ্যে ঈশ্বর আপনার আশ্রিত সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া 
বসিয়া আছেন । বক্ষমন্দির বল, আশ্রম বল, স্বর্গরাজ্য বল, 
সকলই সেই দুর্গের মধ্যে, বে মনুষ্য সন্তান সেই ছৃর্গের মধো বাদ 
করে তণ্হার ভয় কি? সহ অতেদ্য প্রাচীরের উপরে শক্রুর। 
বাণাত্বাত করে; ধে ব্যক্তি প্রাচীরের বাহিরে বাস করে সুতরাং দুর্গের 
মধ্যস্থ ঈশ্ববের প্রেম মুখ দেখিতে পায় না, সেব্যক্তিই উহাতে 
ভীত হয়; সামান্য বিভীষিকা দেখিয়া! তাহারই প্রাণ অস্থির 
হয় । ঈশ্বরের সঙ্গে যে. সে ব্যক্তি কখনও থাকে না তাহা আমি 
বলি না, সে সময়ে সময়ে ঈশ্বরের কাছে থাকে, এবং ঈশ্বরের 
পুজ। করে, কিন্তু সে ঈশ্বরের নহে । এই জন্য সাধককে সম্পূর্ণ- 
রূপে আপনার করিয়া লইবার নিমিত্ত ঈশ্বর পৃথিবীতে বিপদ 
প্রেরণ করেন। যে ব্যক্তি কেবল উপাসনাবু সময় ঈশ্বরের 
নিকট উপস্থিত হয়, অবশিষ্ট সমস্ত সময় প্রাচীরের বাতিরে বাম 
করে, তাহার দুঃখের সীমা নাই । সামান্ত বিপদ আসিল, মেঘ 
উঠিল, তরঙ্গ সকল দেখা দিল, তাহার ঈশয় হৃদয় হউতে চলিয়া 
গেল, কেন না যথার্থ জীবনের ঈশ্বরের সঙ্গে তাহার পরিচফ় হয় 
নাই। কিস্ত যদি জ্দয়ের মধ্যে যথার্থ বিশ্বাস থাকে, বিপদে 
ঈশ্বরের সঙ্গে বিগাসীর যোগ গুটতর এবং দ্বনিষ্ঠতর হয়। ঈশ্বর 
কেন এই বিপর্ধ এবং এত অন্ধকার প্রেরণ করিলেন এই বলিয়া 
সেক্রুন্দন করে। বাহিরে অন্ধকার দেখিয়৷ ঈশরসন্তান দেই 
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সহত্র অতেগ্য প্রাচীরের প্রথম প্রাচীরের মধ্যে গিয়া আপনাকে 
নিরাপদ মনে করেন। সেখানে যখন নখ সম্পদ আদিল, আবার 
বিপদের প্রয়োজন হইল, সেধানেও বিপদে আক্রান্ত হইয়! সেই 
ব্যক্তির মনে এই হইল, আরও নিরাপদ স্থানে না গেলে নির্বিক্ব 
হইতে পারি ন1। তখন মে দ্বিতীয় প্রাচীরের দ্বারে আধাত করিল, 
স্বর উদ্বাটিত হইল, দ্বিতীয় প্রাচীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সাধক 
আবার আপনাকে নিরাপদ মনে করিল, কিন্ত সেব্যক্তি জানিত 
ন] ধে, সেখানেও তাহার নিস্তার নাই। বিশ্বাসী মনুষ্য যখন 
এইরূপে বিপদের পর বিপদ্দে আক্রস্ত হইয়া, সেই শত সহ 
প্রাচীর ভেদ করিয়া সেই ছুর্গ মধ্যে প্রবেশ করে, তখনই সে 
অতঞ্জ পদ লাভ করে। অতএব পৃথিবীতে যদি রাশি রাশি 
বিশ্ব বিপদ ন। থাকিত, ঈশ্বরের মূল্য কি মনুষ্য বুঝিত? সেই 
তর্গের মধ্যে বসিয়া যে ব্যক্তি ঈশ্বরের গ্রেমমুখ দর্শন করে 
এবং তাহাকে পুর্ণ অবিভক্ত প্রেম দান করিয়া তাহার শাস্বি- 
পূর্ণ সহব।স সন্তোগ করে, সে ব্যক্তিই কেবল রাশি রাশি বি্ব 
বিপদ দেখিয়া উপহাস করিতে পারে। বিদ্ধ বিপদ আছে 
বলিয়াই ঈশ্বরের অভম্ব পদের এত আদর। মৃত্যুকালে 
যখন মৃত্যুঞ্জয়ের দর্শন পাইয়া মৃত্যুকে জয় করিতে পারি, ঘোর 
বিপদের মধ্যে যখন হৃদয়কন্দবে ঈশ্বরহস্তনিশ্মিত সেই প্রাণ- 
দুর্গ মধ্ো তাহার সুন্দর প্রেমমুখ দেখি, তখন অন্তরে কত 
উৎসাহ, কত প্রেম, কত বল, এবং কত মুখের উদয় হয়। 
বল, ব্রাহ্ম, কত হুখ! বিপদের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিয়া তুমি 
যদি সুখী না হও তবে পৃথিবীতে বাস্তবিক হৃথী কেহই নহে। 
শ্রাণুর্গের ভিতরে বমিয়া প্রাণেখবরকে দেখিতেছে, সহজ 
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বিপদ আক্রমণ করিতে আসিতেছে, ভয় নাই অতয়দাত: 
অভয়দান করিতেছেন ; যতই বিপদ ভয় দ্েখাইতেছে, 
ততই ঈশ্বর তোমাদিগকে আরও তাহার নিকটে ডাধিতে- 
ছেন, ইহা? অপেক্ষা আর সৌভাগ্যের অবস্থা কি? চিরদিন 
যন্ত্রণার অনলে প্রাণ দন হইতেছিল, কিন্তু ব্রহ্মপহবাসে 
প্রাণ শীতস হইয়াছে । এক্ষণে যতঈ বিদ্ধ শিপদে আক্রাগ্থ 
হইতেছি ততই গঢ়তর রক্ধষনহবামে অন্তরের প্রকুল্নতা বাড়তেছে ! 
বিপদ বন্ধু হয়া আমাদিগকে ঈএরের ব্যবাহত সান্নধানে শহর! 
যাইতেছে, অতএব যিনি বিপদকে ঈশ্বরের রাজ্য হইতে বাহির 
কারর়। দেন তিনি ধর্ম জগতের অত বিশ্বাম করেন, পুশ বিশ্বাস 
ভাভার ভয় নাই! প্রতোক নিপদের অশির মধ্যে মন্বাসগ্কান 
বিশ্বাস পুণো পরিলদ্ধিত হন়। বিপদের মঝো রানের জনের 
প্রম্তা সঙ্গত গুণে হি ভয়! বিপদ ঠাহাব পরম বন্ধু । 
বিপদকে বন্ধু বপিঘা আলিঙ্গন কারিতেছি কেন এই জন্য য়ে 
অমর। প্রাচীরের নংহিরে ছিলাম, বিপদ শ্রামাদগকে প্রহর 
করবিত করিতে সেই ঘর্গেত্র মনো লইয়া আসিয়াছে । প্ঃখের 
মধ্যে খাকিদ! যাজাগা ঈশরকে নিকটে দেখে তাচারাই জানে 
হুঃঠধ বিপাদর কত মুপ্য। বিপদের সময় যে ক্শ্বরকে দেখু, 
তিনি সম্পদের ঈহ্বর,। মেই একই ঈশ্বর; কিন্তু সৌপ্রধা 
তাভার মুখে কত। পুর্দে যে মেঘ ক্টাচার5 মুখ আস্ছন 
করিয়াছিল, এখন আর সে মেঘ নাই । বিপদের সমঘ ঈশ্বরকে 
দে'ধলে যেমন প্রফুল্লতা ও সাহস হয তেমন আবু কখনও হয় ন!। 
জলত সব্বদাই দেখি) কিন্তু তষ্খার পর যে জল পান করি তখন 
তাহা কত পৌন্দরধ্য। সেইরূপ আত্মার তৃষ্ণার পর যখন 


টি উক::] 
তাহার চরণারবিন্দের শাস্তি বারি পান করি তখনই বুঝিতে পারি 
্রহ্মকূপা কত মধুর । ৪£খের পর ঈশ্বরদর্শন অতি অপূর্ব | 
যখন প্রাণহর্গের মধ্যে প্রাণেশ্বরকে দেখি, তখন বলি, মৃত্যু, কোথায় 
তোমার ভয়ানক মুত্তি, এবং কোথায় তোমার যন্ত্রণ! দিবার ক্ষমতা ? 
এই পৃথিবীর মধ্যে অনেক বিপদ অনেক শক্রু। সন্বদাই একটি 
না একটা বিপদ কণ্টকের মত আমাদিগকে বিদ্ধ করিতেছে ; 
কিন্ত এ সমুদয় বাণ যদি আমাদিগকে ব্যথিত, না করিত, তবে ত 
প্রাণেশ্বর কত মধুময় আমর! বুঝিতে পারত!ম না। ব্রাঙ্গগণ, 
বিপদ দেখিয়| ভীত হইও না; যখন ক্রমাগণ্ত এই চল্লিশ বংসর 
বিপদের পর বিপদ, রাশি রাশি বিপদ ব্রাহ্মসমাজের মস্তকের উপর 
চলিয়া গিঘাছে, এবং প্রত্োক ব্রাঙ্গপমাঙ্ধের উন্নতি হইয়াছে, 
তখন বিপৎকে ঈশ্বরের বিধানের বহিভূর্ত মনে করিও না। 
যখনই বিপদ আসিবে বিশ্বাস করিও, তোমাদের উপাসনা, ধান 
গারও ভাল হইবে। সশ্বরের রাজ্যে বিপদ না থাকিলে ব্রাহ্মমমাজ 
মব্রিত। বিপংকণ্টক স্বর্গ হইতে অ]ত লষটয়া উপস্থিত €য়। বিপদের 
শত্রুতার মধ্যে স্বগীয় মিবৃত| রহিয়ছে। ব্রাদ্নমাজে যত বিপর্দ 
ঘটিয়াছে, তাহার! সকলে একত্র হইয়া আমাদিগকে পরিব্রাণপথে 
লইয়' যাইতেছে । বিপদ আসে আসক, উহা ঈখর- সন্তানকে 
ারও বিশ্বাসী করিয়া যাবে । ঈগ্বরেব সঙ্গে কিছু মাত্র 
বিচ্ছেদ থাকিতে দ্রিবে না। যদি আরও বিপদ আসে ঈশ্বরের 
মূল্য আরও বুঝিতে পারিব। বিপদ দেখিয়া থাক, ভয় নাই 
ঈশ্বরকে প্রাণমন্দিরে নিকটস্থ দেখিয়া, তাহার জয় ধ্বনি করিতে 
করিতে সকল বিপদ শক্রুকে পরাস্ত কর। আমাদের পৌন্তলিক 
ভ্রাতগণ ঈশ্বরের অনেক প্রকার মস্তি কনা করিয়াছেন । তাহার 


[১৮] 
মধ্যে কতকখুপি হুন্দর এবং অবশিষ্টপ্রপি ভয়ঙ্কর? কিছু 
বাণবিদ্ধ ঈশ্বর শরশয্যায় শ্র়ান, কোন কবি কি কল্পনা করিয়াছে? 
। আমরা মৃত্তি পূজা করি না) কিন্ত এক বার,ভারিয়া দেখ ঈশ্বরকে 
আমরা যেরূপ অবিগাম এবৎ অপমান করি এবং সমস্ত পাপিজগ্নং 
একত্র হইয়! তাহার পতি দিন দিন যেবূপ রাশি রাশি বাণ নিক্ষেপ 
করে, জাহার যদ্দি শরীর থাকিত, তাহ! হইপে দ্েখিতাম, বাণে বিদ্ধ 
হইয়া তাহার সমস্ত শরীরে ক্রমাগত রক পড়িতেছে। মূর্তির 
তাব পরিত্যাগ কর? কিন্তু যথার্থ ঈশ্বর ধিনি তিনি আমাদের এই 
জগতে অপমানিত ঈগর। সমস্ত জগৎ তাহার নিন্দা অপমান 
করিতেছে । তবে ব্র্গসন্তান, তুমি কেন এই পৃথিবীতে গৌরব 
আকাত্ক্ষা করিতেছ? পৃথিবী সহস্র তীস্কষ বাণ তোমাকে বিদ্ধ 
করে করুক, তুমি কেবল পৃথিবীকে এই বলিবে, ত দেখ আমার 
পিত যিনি নিষ্ষলঙ্ক ঈশ্বর, তিনি স্বয়ং তোমার সহস্র বাণে বিদ্ধ 
হইয়া শরশযায় শখান। আমার স্বগাঁয় প্রহু ধাহার স্বভাবে 
কোন কলঙ্ক নাঈ, যখন তাহার এত অপমান, তখন আঙ্মি যে কত 
মহাপাপে কলস্কিত, আমাকে যে লোকে অপমান করিবে ইহাতে 
আত আশ্চর্ধট কি? যে শরশধ্যায় আমি শয়ন করিতেছি, ইহারই 
পার্খে আমার ম্বগাঁ পিতার শরশয্যা। পিতার কাছে পুজের ভয় 
কি? ধাহার চরিত্রে কোন দোষ নাই, পুর্ণ পবিভ্রজ। ধাহার ম্বপ, 
তাহাকেই যখন পৃথিবী অবিগ্বান এবং অপমান করিল, তখন আমি 
কোথায্প রহিলাম ? কিন্তু ভয় নাই, কেন না৷ স্তা'য়ব'ন্‌ ঈশ্বরের 
রাজো ক্রক্ষদন্তানগণ আকারণে কথনঠ অপরাধী হইবে না, ধাহারা 
জন্য, কলগ্গিত, তাহারা স্বর্গের দণ্ড পাইবে; কিন্তু যাহারা 
'নিরপরাধী, সমস্ত, পৃথিবী বিরোধী হইলেও, তাহাদের বিদুমান্র' 
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শাস্ি হরধ করিতে পারিবে না। প্রচারকগণ, তোমাদের নিন্দা 
হইয়াছে, মার, নিদ্দ! হইয়াছে, ব্রদ্মমন্দিরের বেদীর নিন্ব! 
হইয়াছে । সকল কুৎসা ঈশ্বর শুনিঘাছেন, সকলই তিমি 
জানিতেছেন। আধাদের বিরুদ্ধে, তালবৃক্ষসমান বিপত্তরঙ্গ উদ্ধিত 
য়্উক ; কিন্তু বল, সমুদয় আন্দোলনের মধ্যে এই স্বর্গীয়, 
আহ্বান শুঁনিভেছ কি না, এই সমাচার পাইতেছ কি না ষে, 
ঈশ্বর তোমাদ্িগকে তাহার আরও নিকটে লইয়। গিয়া পৃধিবীতে 
বিখামের পরাক্রম এবং ব্রাদ্ধের বীরত্ব প্রকাশ করিবেন ? দুঢরূপে 
বিগ্বাম করিয়া! বলিতেছি, এই বিপদের পর ব্রাহ্মমমাজের মধ্যে 
পবিত্রতা কি, ভক্তি কি, শ্ব্গায় উন্মস্ততা কি, অচিরে প্রকাশিত 
হইবে। অতএৰ পৃথিবীতে যাহারা তোমাদের নিন্দা করে 
তাহাদিগকে শত্রু বলিও না; কেন না তাহারাই তোমাদ্দিগকে 
মিত্রের নায় ঈশ্বরের আশ্রয়ে লইয়া যাইতেছে । বল, মিত্রেরা 
এস, তীক্ষ তীক্ষ বাণ, অস্ত্র সকল লইয়া এস, কেন না ষতই 
তোমাদের : বাণে, মামাদের জীননের রক্তপাত হইবে, ততই 
আমাদের গৃঢ়তর প্রাণের মধ্যে স্বগীয় প্রন্নত। আসিবে । ঈশ্বরের 
অন্নে জীবিত থাকিয়া যদি কিছু দেখাইতে চাও, দেখাও বিশ্বাসের 
বলকত। “কোথায় দয়াময়” বলিয়! ডাকিলেই তিনি দেখা দেন, 
জগৎকে ইভা জীবনে দেখাও । কেব্ল সাধন কর, স্তব স্ততি 
কর, তোমান্দিগকে বিপদে ফেলিয়া ঈশ্বর দুরে পলায়ন করেন 
নাই। যে বিপন্ন, সেই যথার্থ জুথী। তাহারই অন্তরে সর্বদা 
প্রেমত্ক্তিনঘী প্রবাহিত হয়। পেই ঘোর বিপদের সমর আসিয়াছে, 
যখন ঈশ্বর তোমাদিগকে তাহার অস্ভেছ্ হুর্গমধ্যে লইয়া গিয়] 
একটা হুন্দর পবিত্র শাস্তিগৃহে আশ্রয় দান করিবেন। নিরাশ 
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ছখী হইবার এই মময় নছে। এই বিপদের, পরসী্ধি হবে 
দ্েেখিবে। মৃত্তিকা প্রস্তর তটবে, ঈশ্বর আছেন,"তীহাঁর মৃত্যু” হয়. 
লাউ, দশ দিক হইতে ইহ! প্রচারিত হবে । 

হে প্রেষসিন্কু, তোমার কথা কি মি নহে তুমি কি শুদ্দির 
নও ? পিতা, তোমার উপাসন। যে করিতে পায়ে তাহার দুঃখ 
কোথায় ? তুমি যাতাকে দেখা দাও সে কি কখন দুঃখী হয়? 
পৃথিবীর বিপদে যদি উপাসনা ভাল হয় তবে তাা যে স্বর্গীয় 
সম্পদ । বিপদে পড়িয়া যদি কোন দিন না কাদিতাম তাহ। 
হইলে কি তোমার মুখের সৌন্দর্ধা দেখিতাম ? সেই দিন তোমার : 
মুখে অপুর্ব্ব শৌন্দর্ধা দেখিয়াছি, যে দিন ঢঃখী বলিঘ়া কাছে আসিয়া 
বলিলে, “সন্তান! ভয় কি? আমি যে তোমার কাছে, আমি ষে 
তোমার পহায়।” যেই দিন তোমার মুখ আশ্চর্য সৌন্দর্যে 
নুরঞিত দেখিয়াছি, যে দিন বলিলে "সন্তান! যদি সমস্ত পৃথিধ 
শক্রে হইয়া তোমাকে সমুছে নিক্ষেপ করে, তুমি যে ভাপিবে।” 
আবার সেই দিন তোমাকে হুন্দর দেখিয়াছি যে দিল সমু্ধধ 
পরিবারকে এই প্রাণের মধ্যে আনিরা দিলে এই বন্ষান্দির 
তাহার সাক্ষী রহিয়াছে । এই রূপে কত দিন ভোম, কে দেখিয়া 
হৃদয়ের গণ্ভীর বেদনা দূর হইয়াছে, এবং তোষ়ার নুমিষ্ট কথা 
শুনিয়া কত বার তাপিত প্রাণে শাস্তি লাভ করিয়াঙ্ছি, তাহা গণনা 
করিতে পারি না। প্রাণেশ্বর, তোমাকে পাইয়া খন শুখী 
হইয়াছি, এবং তোমাকে লইয়া! যখন নুখী হইতে পারি, তর আর 
আমাদের কিসের ভয় দুঃখ বিপদের সময় বন্ধু বান্ধব যিনি 
য্নেখানে আছেন সকলের চিত্তকে সখী কর । » পিস্ভা, গ্রামরা যি 
ব্রাঙ্ম না হইতাম, তবে কি তোমার মত এমন হুন্দর দেবতাকে 
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দেখিডম ? হয়ত আজ এই রব্বাব রাত্রে ধন তোমার মনিব 
ঘধো বমির] তোমার পথিত্র প্রেষণুধা পান করিতেছি, এমন পবিত্র 
সময়েই কত জদ্বন্য ভয়ানক কলম্কে আত্মাকে কলুষিত করিতাম 1 
কিন্ত তুমি ষাহাদ্দিগকে কৃপা করিধা ডাকিম়াছ ভাহার!কি তোমাকে 
ন| দেখিলে আত্ম কোথায় হ্ৃথী হইতে পারে? প্তুষি যারে 
কর সুখী কে তারে হুঃখী করিতে পারে?” নাধ, তোমার স্থখে 
চিরকাল আমাদিগকে সুখী কর। তুমি যখন হুধ দে বলিয়াছ 
তখন বিপঞ্ধ আবার ক্রি ৭ কেবল পাপই শক্র। ধাহারা বাহির 
হইতে বাপ নিক্ষেপ করেন তাহারা যে পরম বন্ধু, কেন না তাহারা 
ন। জানিষ্বা আম!দিগাকে তোমার সৌন্বরধ্য দেখাই! দেন। জীবন্ত 
ঈশ্বর, তুমি তাহাদিগকে আশীন্্দাদ কর। দয়ার সাগর, দীন- 
শরপ, তোমার কাছে প্রর্থনা করিতেছি যেন অনন্ত জীবন তোম্বাকে 
লইমা হুশ থাকি । 





প্রেমের জয়। 


প্বিবার, ২২শে ভাদ্র, ১৭৯৬ শক। 
আ্ত্র। এই মাত্র গলিলাম “সতামেব জয়তে, আর চিন্তা! 
নাই ।” ভ্ঘাময় পিতার রাজ্যে ভ্রাতবিস্ছেদ মনঃপীড়া আর রবে 
না। তোমাদের চিন্তা নাই, আমার চিন্তা নাই, মহাপাপীর চিন্তা 
লাই, জগতের চিন্তা লাই । কেন ন ঈশ্বরের সতা এবং তাহার 
প্রেমের জগ হইবেই হইবে । ঈশ্বর যখন এ মকল কথা বলিতে- 
ছেন, তখন আর আমদের ভাবনা চিন্ত। কি? অতএব জগতে 
অসত্য এবং অপ্রেম দ্বেখিয়।, সংব্ধান কেহই আর ভীত হইও 
১১ 
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৷ শীশ্বরের রূপাবলে .এ ' সকগ্ই“চুর্ণ হইয়! যাইত, এবং এ 
টি পরিধন্তে অচিরে হাহার সত্য এবং প্রেমরাজা প্রতিিত 
হইবে । তোমরা দেখিতেছ নান] প্রকার জদ্বণ্য ভুর্দশন্ত : বিপ্‌ 
সকল অন্তরে উত্তেঙ্ছিত হইয়া] মোর জীবন কলন্কিত করিতেছে, 
এবং সৃষ্টি অবধি এ সকল ভয়ানক রিপ্দ্িগের আক্রমণে মনুষা- 
জাতি নিতাসু বিপদগ্রস্ত এবং যারপর নাই বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে 
কিন্তু তথাপি ভয় নাই, ভ'বনা নাঈ, কেন নান্বর্গ হইতে ঈশ্বর 
বলিছেছেন, ভাঙার ত্বক জয় হইবে তঈবে। ঈশ্বরের মুখ 
হইতে যখন এই সকল কথ: শরনিতেছি যে, “সতোব জয় হইবে 
হইবে, এবং নাহার প্রেমরাজা নিত হইবে হইবে, তখন যদি 
সমুদয় পৃথিবীর লোক উহ্তার বিরোধী হয় তথাপি আমাদের কোন 
ভয় নাই। কেন নাঈশ্বর যেমন সত্য, কাহার কথাও তেমনিই 
সতা। তিনি যখন বলিতেছেন, সমুদয় এন্ধকার ভেদ কৰিয়। 
তাঁভ!র সন্কাজ্যতি নিকীর্ণ হইবে, এবং সমুদয় বিস্তর বিপদ 
ভিন্ূম করিদ। এই পাপিক্গগতে তীহার প্রেম্শধ্য উদ্দিত হইৰে, 
তখন কতকগুলি ভ্রমান্ধ, চণলচিত্ত, স্বার্থপর বালকের ঢুক্ব্যবহার 
দেখিয়া কি আমরা তত হইব? পৃথিবীতে অফ্গতোর জয় ছউবে, 
প্রেমপরিবার হইতে পরে ন।, ব্রাঙ্ষধন্্ম বিলুপু হইবে, যাহার! 
অন্ততঃ একবারও রঙ্গের কথা শুনিয়াছেন, তাহারা কি এ সকল 
অলখক কথ) বিশাস করিতে পারেন ? অবিশ্বামি জগৎ বলিতেছে, 
ব্রাহ্গগণ, তোমরা পাঁচ ছনে কি করিতেছ ? তোমরা এই 
ভাগীরথী তীরের :একটী ক্ষুদ্র দল কি করিতে পার? আদার 
ঘধন তোমাদের এই অল্প কষেকজনের মধোই নানপ্রকাঁর মত- 
ভেদ, জসত্যু, অগ্রেম। দিব'দ এবং এত বংসরের সাধনের পরেও 


[ ১হত] 


ধন তোমরাই সামান্য সামান্ত রিপু ঈমন করিতে পারিডেছ না, 
তখন তোমাদের ধন্ম দ্বারা সমস্ত জগতের পরিত্রাণ হইবে, কিরূপে 
এই অহস্কার করিতেছ % কিন্ত যখার্থ ঈশ্বরবিশ্বামী' হুর্জয় সাহ- 
সের সহিত অবিগ্াসীদিগকে এইরূপ বশিতেছেন-__শ্যখন ঈশ্বর 

্খ আপনার মুখে এট কথা বলিতেছেন যে, তাহার সতা এবং 
হার প্রেমের জয় হইবেই হইবে, তখন কিরূপে তাহার কথা 
অধিশ্বাম করিব।” এই ধে মঙ্গীত হইল “সতের জয় হইবেই 
হইবে, ভ্রাতৃবিচ্ছে, মনঃপীড়। আর রবে ন1)৮ সাধকগণ, তোমরা 
কি ঈশ্বরের মুখে এ সকল কথা শুন নাই? যদ নাশুনিরা 
থাক তবে ব্রচ্গণন্দিরে আমিবার প্রয়োজন কি? যদি তাহার 
যুখে এ সকল কথা না শুনিষা! থাক, তবে কাহার কথায় বিশ্বাস 
করিয়া তোমবা এত কাল ভ্রম, কুসংস্কার, পাপ এবং স্বার্থপরতার 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছ? এত বংসরের সাধনের পর যদ্দি 
বলিতে হয় আমরা ঈশ্বরের আদেশ শুনি নাই, তবে এত কাল 
আমর! কি স্ব দেখিতেছিলাম, না, আপনার কথা ঈগরের কথ। 
বণিয়া বিশ্বাস করিতেছিপাম ৫ বদি ঈঙ্রের কথ শুনিয়া আমরা 
তাহার সত্য খোষণ। করিয়া থাকি, তবে আমাদের তয় কি? 
পথিবর পাপ আন্ধার, বিষ্বা 'বপদ দেখির। যে ভীত হয়সে 
কাপুরুষ । পরিত্রাণার্থী হইয়] যখন কাতর প্রাণে ঈশ্বরের নিকট 
উপস্থিত হইয়াছ, সাধকগণ, তখন কি তাহার এক একটা জলন্ত 
কথ। শুনিয়া তোমাদের নিতান্ত নিবাশ এনং অবসন্ন মন উত্তেজিত 
হয় নাই? ব্রাহ্ষগণ, বিপদের সময় তেমাদের প্রত্োককে দেখিতে 
হইবে) ঈশ্বরের কথা স্পঞ্টরূপে শ্রধণ করা হইয়াছে কিনা? 
তাহার সৌন্দর্য দেখিয়া তে,মাদের অস্তর বিমোহত হইয়াছে, 
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এবং তোমাদের প্রাণের গভীর পাপতাপ দূর হইয়াছে, কিন্ত 
তাহাকে দেখিলেই সকল হইল না, ঠাহার মুখনিঃস্থত এক একটা 
আগ্মময়, উতৎ্সাহকর এবৎ হৃমিষ্ট কথা শুনিষা চিরকাল নিয়ে 
তাহার সেবা করিতে হইবে। তাহার মুখের এক একটা কথা 
অগ্রিস্কুলিঙ্গের স্তায় অন্তরের এবং চারিদিকের সমুদয় পাপ অন্ধ- 
কার দ্ধ করিনে। যণ্দ ঈশ্বরের কথ' উনিতে পাট, তবে ঘোরতর 
পরীক্ষার অগ্নিও আমাদিগকে দ্ধ করিতে পাবে না। পরীক্ষাতে 
বরং অন্থরের উৎগাহ, বল আরও বুদ্ধি হইতে থাকে । তাহার 

থা শুনিষ় যদি স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিবার জন্য প্রাণ দান করিতে 
রে তাহা? হইলে অবশ্ঠই আমর| মতুশধায় বলিব, ঈশ্বর ধন্ত 
তুমি !! আমাদের এই অনিত্য জীবনে তোমার ইচ্ছ। পূর্ণ হঈল। 
“য। হবার তাই হনে, যার প্রাণ যবে, তৰ ইচ্ছা পূর্ণ হোক এ 
জীননে।” "যায় যদি যাক এ প্রাণ তোমার কম্ম আধনে, এ 
সদয় বাঁর-ব!ক্য বলিষ্া যাহারা ঈগরের রাজ্য বিস্তার করিবার 
জন্য পণ দান করেন তাহাদের কত সৌভগ্য। ক্ষোর বিদ্ব 
1বপদের মধ্যে আাধক্ররো কেবল তাহাদের বিশ্বাসকে ঈগরের 

অগ্নিময় কথা সকল শুনিয়। আপন।দিগকে রক্ষ। করেন। জ্বর 
অব্বদ্দাহ তাহার 1বগ্রামীদিগকে বলিতেছেন 2--“নিতয়ে তোমরা 
আম।র আদেশ পাপন কবর, অগ্নি তোমাদিগঞ্জে দ.) করিতে পারিবে 
'১ এন কোন রিপভ তোম।দিগকে বধ করিতে পারিবে না|” 
ঈশ্বরের সতাধম্মের বিরুদ্ধে, ব্রাহ্মমমাজের বিক্ুদ্ধে এৰৎ মামাদের 
আপনাদের চরিত্রের নিক্ুন্ধে আনিক কথা শুনিল'ম; কিস্ত, ব্রাহ্মগণ, 
তোম'দের মধ্যে কিক্ছেই গুন নাই যে, ঈগ্রর মেদ্িনী এবং 
বরচ্মাণ্ড কাপাইয়া ব্দিতেছেন, মত্যেত্র জয় হইবেই হইবে, এবং 
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৬ মাজা দিশা আ)সিবে |: যদি ঈশ্বর বথাখই তাহার 
এমপরিবার, স্থাপন করিবেন মানন করিয়া থাকেন, তবে কাহার 
াধ্য উহার 'কাধ্যে বাধ! দিতে পারে? জগতের সমুদয় লোক 
দ্বপরিকর হইয়া তাহার বিরোধী হইলেও তাহাদের চেষ্টা বিফল 
উবে; কেন না ঈএরের ইচ্ছার জয় হইবেই হইবে। আমর! 
ক বিশ্বাস করি, দয়াময় ঈশ্বব আমাদের নিকটে অ'ছেন, ডাকিলেই 
দধ' দেন, এবং কাতর প্রাণে প্রার্থন। করিলেই তিনি প্রার্থার সঙ্গে 
খা কহিয়া তাহার উত্তর দান করেন? যদি ঈশ্বরের ৫প্রমমুখের 
গ্ভপপ্রদদ কথ। না শুনিয়। থাকি, তবে এত দিন কি আমরা নিহিত 
হলাম ? ভ্রাঙ্গনাজের চল্লিশ বংসরের ঘটনাবলী উচ্চৈঃস্বরে 
লিতেছে ঈগরের ব্যাপার স্বর নহে । বিশ'সচক্ষু খুলিয়া দেখ, 
। সমুদয় ব্যাপার ঈশ্বরের মত্যঙ্জোতি এবথ প্রেমজ্যোহ্স। প্রকাশ 
রিতেছে । যাহার। অবিশ্বাসী তাহারাই কেবল নিরাশার কথ। 
নিয়া ভীত হয়। অন্ক ব্যক্তি যত্রশীল হইয়া ধন্ম প্রচার 
রিতেছিল, আবার কেন সে ঘোর ন্ষয়ী হইল ? অক ব্যপ্ডির 
ওরে যে কত প্রকার সাধুতাপুষ্প প্রস্ুটিত হইয়াছিল, শী্ই 
ন মে সমুদ্র মলিন হইয়া গেল? অক্গবশ্বাসীদিগের 
ধ কেবলই এ সকল ভয়ের কথা ওনিতে পাইবে। কিন্তু ধাহার! 
ঘরের মুখের আশাশাস্্ব পড়িতে শিখিয়।ছেন, এই ঘোর বিদ্বুময় 
সাবে তাহাদের কিছুমাত্র ভয় নাই। কেন না তাহারা সর্বদাই 
ত্যমেব জয়তে” এই স্বর্গা বাক্য শুনিতেছেন। হাহারা এই 
উমুমন্ত্রে দীক্ষিত, তাহাদের আর তয় ভাবনা কি? প্রকাণ্ড 
বানলেও যদি তাহারা পতিত হন, তথাপি ভাহাদের কিছু মাত্র 

হর ন]। অম্পদে, বিপদে, খে, দুঃখে, মকল জন্স্থাতেই 
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তাহারা অতযদাতা ঈশ্বরের আশ্ররে আশ্রিত। ঈশ্বরের লিক 
তাহার! চির জীবনের মত অঙ্গীকারপত্র লিখিয়। দিয়াছেন ; তাগাণে 
এই লেখা আছে--"তুমি উপান্ত, আমি উপাসক ; তুমি গুরু, আঁ 
শিষা; তুমি রাজা, আমি প্রজ'; তুমি প্রভু, আমি ভৃত্যু; তুমি পিত 
আমি সস্তান।” ইঈশ্বরও তাহাদিগকে এই কথ বলিয়ছেন- 
“সস্ভানগণ, তোমরা অমর হইয়া আমার এই ধশ্ম জাধন কপ, 
এই অঙ্গীকার পত্রে ঈহারা একবার স্বাক্ষর করিয়াছেন তাহা 
কি আবার পাপে পতিত হইয়া সুখী হইতে পারেন ? প্রেমপরিবা? 
বদ্ধ হইয়া ইহারা! এক বার ইহার পবিত্র শান্ত আম।দ, করিয়াছে 
তাহাদের পক্ষে এই স্বগীয় প্রেমনদী পরিত্যাগ করিয়! বাছি, 
থাক অসন্তব। ঈশ্বর তাহাদিগকে পাপ হইতে উদ্দার কিং 
তাহার পবিত্র গৃহে পুনরানয়ন করিবাণ জন্য সন্দ্দাই ৰাস্থ : এস 
তাহার প্রেমিক তক্তেরাও তাহাদের শুভাগ্মন প্রতীক্ষা কি 
রহিয়াছেন। তাদের এই দু বিশ্বাঘ, বিপথগামী ভাতা! 
নিশ্চঘই পিতার গৃহে ফিরিয়। অ.মিবেন । বাস্তবিক হাদি 
আমিতেই হইবে । তাহ! না হইলে ভাঙ্গাদের অধোগতি হইবে 
ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, তিনি নিশ্চয়ই ভ্রাহার অচেত 
সন্তানদিগকে জাগাইয়া দিবেন, এবং 'মৃতদিগচ্কে পুনজ্জীবি 
করিবেন। আমাদের নিজের নয়, কিন্ত তাহার মন্ত্রের ৭ 
আমরা সকলেই বাচিয়া যাইব। দয়ামন্ধ ঈশ্বরের রাজ্যে পাপে 
গরল, এবং বিষ্য়লালসা কাহাকেও বধ করিতে পারিনে ন। 
পৃথিবীর অগ্নি আমাদিগকে দগ্ধ করিতে পারে না, সংসার 
সাগরের প্রকাণ্ড ঢেউ ব্রহ্মসস্তানকে ডুবাইতে পারে না। ইং 
অনন্ত সত) যে, ঈগরের আশ্রিত সন্তানের কিছুতেই নৃত্যু নাই 
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অতএব এই কথা কাহারও মুখে শুনিতে চাই নাষে, কিছু দিন 
প্রেমের পবিএসাগরে নিমগ্র থাকিয়। আবার আমরা তাহা ছাড়িয়া! 
বাচিতে পার। এক বার যথার্থ ঈশ্বরের প্রেমামুতপানে অমর 
হতয়। আবার পাপবিষ পান কারয়। নুখী হইতে পারি, যে এই 
ভয়ে ভীত হয়, ঈশ্বর স্বয়ং সেই ভীক সন্তানের প্রত্যেক কথার 
প্রতিবাদ করেন। ব্রাহ্মগণ, অতএব তোমাদিগকে বারংবার 
বপিতেছি যদি তোমরা এক বার পিতার প্রেমরন গ্রান করিয়। 
অমপত্ের আন্ম!দ পায়। থাক, তাহ! হইলে আর তোমাদের ভর 
নাই । এক্ষণে তোমরা সকলে একত্র হইয়া এবং নিজ্জনে ঈশ্বরের 
চরণতলে বসিয়া এই কথী বল ;--"পিতা, এই যে আমর! তোমার 
চ৫্ণতলে আমাদের মস্থক রাখিলাম, আর পুনন্বার ইহা উত্তোলন 
করিতে পারি ন, তুমি আশীনলাদ কর, চিরকাল যেন ইহা 
স্থ/নে থাকিয়া শীতল এবং পবিএ থাকে ।” বন্ধুগণ, তোমাদের 
মধ্যে কে কে এই চিরদানতূপত্রে নাম দিতে প্রস্তত ? ঈশ্বর যঙ্ছি 
জানিতে চাছেন, (এবং কে বাপল তান জানিতে চাহেন না), 
এই উপামকাদগের মধ্যে কে কে চিরকাল তাহারই পুজা এবং 
(সেবায় নিএক্ত থাকিবে, তাহ। হইলে তোমাদের মধ্যে কয়জন 
সাহস কাঁরয়। এই অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করিতে পার ? ঈশ্বরের 
প্রেমমুখ কি তে'মরা দেখ নাহ? দই মিনিট ঈশ্বরের 
সৌন্দধ্য দেখিলে প্রাণ তাহার প্রেমে উন্মন্ত হয় না, কোন্‌ 
সাধক এই কথ] বাপতে পাবে? ঈত্বরকে দেখিয়। ষদ্দি প্রাণ গৃঢ- 
ৰূপে ঠাহার শ্রতি মন্তরুক্ত না হর, তছা হইলে সেই ঈশ্বর যথার্গ 
ঈগৃর নহেন, অথবা সেই সাধক যথার্থ ঈশ্বরসন্তান নহেন। 
ঈশ্বরের মুখ দেখিলে কি কেহ মোহিত ন/হুইর। থাঞ্িতে পারে, 





৪ স্াগকে ছাড়িয। পলায়ন করিতে পাবে? ধিনি এক খাঁর ঈর্রের 
ষানন্দে উন্মস্ত হইয়াছেন, সংসার কি আর তাহাকে কাধিতে, 
পারে ? অতএব বস্ধুগপ, জিজ্ঞাসা করি, তোষাদের মাধ্যে কে 
কে অনন্তকালের জন্য এই লিতাধশ্মের যাত্রী, কষ জন বলতে 
দার আমর কখনই ঈশ্বর এবং ব্রাহ্মপমাজ ছাঁড়ন না? যাঁদ 
।ধুবিয়। থাক তিনি ছিন্ন আর গতি নাই, তবে এখনই মনুষ্যের 
গথিকটে নর, কিন্ত ঈগরের নিকট চিরদাসত্বররতের অঙ্গীকার পত্রে 
লাম লিখিষা 'দাও। এবং বর্তমান বিধানের সমস্ত নৃতনতা 
ঞ্ই কথার মধো। যিনি এই নিতাবতের ব্রতী হইবেন অঙ্গাকার 
কারা এই পত্রের স্বাক্ষর করিবেন. তিনিই এবার অমর্নত্ব এবং 
'ঞয়প্ লাভ করিবেন। হে ঈশ্বর, পপ্র আর দেখিব না। 
বিচ্ছেদ যেখানে, ধেখানে আজ উল্লাস কল্য বিষাদ সেখানে আর 

গ্াকিব ন!। বাহারা, আজ ব্রাহ্ধসমাজে আছে, কিন্ত কাল পলায়ন 
করিবে তাহাদিগকে চাহি না। পৃথিবীর মমতায় আর ভুলিব না। 
পঘিবী কলক্ক !দতে চায় দিক । পৃথিবী, দূর হও, নানা প্রকার 
মোঠিণী শক্তি দেখাইরা তুমি জগংকে ভুপাইমা রখিষছ। 
ধিক তোমার মায়াজাল !। একি ভগ্বানক্ক ব্যাপার, পুথিবীতে 
ফিফবলই পরিবর্তন! কাল গ্লাহারা বন্ধু ছিলেন, আজ তাহার! 
্ারস্পরের শর হইলেন। এখন সেই রাজ্যে যাইব, যেখানে 
গরিবন্তন নাই। সেখানে দুটা তাই কিংবা দুটা ভগ্মী বাহার! 
ঞ্লকবাণ ঈশরের চরণতলে বসিয়। এ অঙ্গীকারপন্রে নাম লিখি 
য়াছেন, অর গাঁহারা পরস্পর হইতে বাচ্ছৃম হইতে পারেন না। 
ধদি আমধা দুই পাঁচ জন এইরূপে চিরকালের সম্পর্কে সম্বদ্ধ 
হইয়া ঈশ্বরের আগে কাকিতে পারি, তাহা হইলে জয় ব্রত্ধের, 
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জয় ধলিয়। আনন্দ মনে হাহার স্বর্গরাজ্য বিস্তর করিতে পাঁরিবা 
ঈশ্বরের দয়াময় নাম মহামন্ত্র গ্রহণ করিয়া আমরা বাঁচিয়। যাইব । 
ঈশ্বর আমাদের সহায়, তাহারই সাহায্যে আমরা তাহার 
নিত্যধামে বান করিব। অমি পরিবন্তনের বাজ্যে থাকিব না। 
আজ উৎসবের উন্মন্ততা, কল্য ভয়ানক অবসন্গতা, আজ অগ্নির 
উৎসাহ, কল্য ভয়ানক নিরাশা এবং শিখিলতা, ব্রাঙ্গজীবনে আর 
এ সকল পরিবর্তন সহ করা যায় না। যদ্দি নিত্য সুখে শুখা 
হইবে, তবে বন্ধুগণ, আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্ঘ ঈশরের নিকটে 
চিরকালের জন্য দাসত্ুত্রতের অঙ্গীকারপত্রে নাম লিখিয়। দাও । 
নিত্যধামে চল, সেখানে অতরদাতা ঈশরকে লাভ করিয়। অমর! 
সকলে ভয় তুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইব। 

হে প্রেমসিন্ধু কুপাময় পরমেশ্বর, তোমার কথা শুনিয়াছি, 
তোমার কথ! মানিব। পিতা তুমি আমাদিগকে যে পথে লহয়া 
যাইতেছ, ইহাতে রাশি রাশি বিদ্ধ বিপদ আমাদিগকে আক্রমণ 
করিবে ; কিন্তু ধাহার। কিছুতেই তোম!কে ছাড়িতে পারিবেন না 
তাহাদিগের মধো জামাদিগকে পরিগণিত ক্র। যে তোমার 
কথ! শুনিতে পায় না| মে বাক্তিই মুন্ঠাকে ভমু কবে। তুমি 
আমাদিগকে প্রাণের পথে, অম্বত্তের পথে রক্ষা করিতেছ, তৃমি 
নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত কর। এই ব্রন্মমন্দিরে তুমি বর্তম'ন থাকিয়া 
চঃখীদের কথা শুনিতেছ। পিতা, মেই প্রেম শিক্ষা দাও, যাহা 
চিরদিন রক্ষা করিতে পারিব। অনন্ত্রপ্রেমমাগরে অন গ্ুপুণা- 
সিন্কুতে নিমগ্ন করিয়! আমাদিগকে গ্ুখী কর. তোমার নুতন 
বিধ/ন তোমার নুতন অঙ্গীকার পত্র দেখাতয়! দাও । তুমি 
আমাদিগকে গোপনে এবং একত্র ডাকিয়া আর হাতে আমাদেত 
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কাঁছারও পতন ন| হয়; ইহার উপায় করিয়া দাও । প্রত, অনৈক 

দেখিয়া শুনিয়া এখন এই চৃট্ঠ বিশ্বাস হইয়াছে যে, নিতা' পরিবার 

ভিন্ন আর কিছুতেই আমাধের মুখ নাই, শান্তি নাই। দয়] কারিয়া 


দ্বীনবন্ধু, আম.দিগকে নিত্যপ্রেমষের অধিকারণ করিয়া আমাদেখ 
কাতর প্রার্থন! পুর্ণ কর। 


০০ 


ঈশরদর্শন | 
রবিবার, ৫ই আশ্বিন, ১৭৯৬ শক। 


পরবরদ্দ অনন্ত, অপরিমিত ; কিন্ত তাহার দর্শন পরিমিত । 
পরমেশ্বর নিতা এনং পূর্ণ ; কিন্তু হাহার দর্শন উন্নতিশীল এবং 
অপূর্ণ । সুধা অতি প্রকাণ্ড; কিন্তু তাহার জ্যোতি কতদূর 
শামাদের চক্ষে গতিতাত হয়? সমুদ্র অপার. অতলম্পর্শ, কিন্ত 
আমব' ইচার যতটকু স্ত।নে অবগাহন করি তাহা কত অলস? 
বস্ধর যে অংশ বিধৃত), কির! উপল হয়, তা ঘ্বারা উচ্ার 
পরিমাপ হয় না। ঈশবরেব পরিমাণ কোথায়? অ'মাদের অপরি- 
মিত পরমেশ্বর অনন্ত সিংহাসনে প্রতিচিত হয়া, ভলোক হুযলোক 
জর্বত্র তাহার মাহম বিস্তার করিতেছেন ; আমরু। তাহার ক্ুদ 
ক্ুদ্র সাধকগণ কোথায় পড়িয়। আছি; কিস্বা আমাপের এত স্পর্ধা 
এবং এত অহঠচ্কার যেআমরাকি ন। বলিতেছি যে, আমরা এত 
বড় ঈগরের দণন পাঠয়াছি। শ্রেষ্ঠতম স.ধক ভক্ত খবিদিগের 
কথ: দরে থাকুক, নীচতম, হীনতম ত্রাঙ্গেরাও বলে, আমরা 
ঈশ্বরকে দেখিয়াছি । ঈখ্বাবের তুলনায়. আমরা কে? হান 
ব্যক্তির বসনর এতদূর সাহস যেঘেকি নাবপিতেছে, আমি 
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ঈপরকে দেখিয়।ছি। -শুধ্যের স্তায় প্রকাণ্ড নহে, পর্বের স্বাযি 
বৃহৎও নহে হে যেই ন্ুদ্র মনুষ্য, সে বলিতেছে, ঈশর রিনি 
অনন্ত, আমি তাহার নুধিমল প্রেমমুখ দেখিয়াছি । €স আরও 
এই কথা বলিতেছে, ৫কেবল শাস্বে কিংবা অন্যের মুখে যে দশ্বরের 
কথ! শুনিষাছি তাহ নহে. কিন্ত আমি প্রতিদ্ধিন উপাসনার সমস্ব 
তাহাকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি ! এই আমার ভক্তিহস্ত ভাহাকে 
ধারণ নরে। নঈশৃৎ অনন্ত, হাহাকে দেখিতেন্ছ কিণ অল্প পরি- 
ম!ণে ঈশ্বংকে দেখ! যায় । দর্শনের উজ্জ্বলতা, নিগুঢ়ত।, সুমিষ্টত। 
হস্পর্কে চিরকালই তারতম্য থাকিবে; কিন্তু পূর্ণ পবিত্র ঈশ্বরে 
কোন পরিবর্তন কিংবা হ্রাস বৃদ্ধি নাই । তাহার প্রেম, কল 
বম ছিল, আজ বুদ্ধি হইল, ইহা হতে পারে না' যখন সৃষ্টি 
হক্টল, তখনও তিন যেমন ছিলেন, এখনও তিন তেমনই রহিয়া- 
ছেন। জন, প্রেম, পুণা, শান্তি প্রভৃতি তাহার সমুদঘ গুণই 
অনস্ত। কিন্তু সাধকের দর্শনের মধো পরিমাণ আছে । অধিক 
অন্ধকারমধ্যে বদি অলপ অ'লোক দেখিয়া থাক তাহা হইলে বুঝিতে 
পঃরিবে, দ্বেওর অবিশ্বধসের মধো হঠাৎ বিছ্যতের মত একবার 
ঈশুরদর্ণন কেমন আশ্চধ্য। প্রথম হইতে তুমি পঞ্চাশ বৎসর যে 
দমঃনভাবে ঈশ্বরকে দেখিবে তাহা বিশ্বান করিও না। পঞ্চাশ 
বসর পরে তোমার ঈশ্বরদর্ণন যে কত উজ্ভ্বলতর, গতীরতর এবং 
মিষ্তর হইবে তাহা তুমি কল্পনাও করিতে পার না। তাঙ্গার 
ভুলনায়, তুমি ষে দিন ব্রাক্ষধণ্ম গ্রহণ করিলে, সে দিন ব্রদ্ধদর্শন 
5উধাছিল কিনা সন্দেহ। কিন্তু আজ তোমার ব্রদ্ধদর্শন কত 
উল্জ্বলতর । তখনকার দর্শন আর এখনকার দর্শনে কত প্রতেদ । 
ভখনকার দর্শন বোধ হয় যেন ঘোরা স্ককারমধ্যে একটা অতি 
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সামান্ত ক্ষুদ্রতম প্রদীপ জলিয়! ছিল। তেজের তেমন ক্ষপ্তি 
ছিল ন।। পাপ কৃসংস্কারে অন্ধীভূভ চক্ষুর নিকটে ঈগরের 
পবিত্র জ্যে।তি প্রকাশিত হইয়াছিল । সেই প্রকার দর্শনে কি 
আর এখন তৃপ্তি হয়? যতই অধিক পরিমাণে বিশ্বাস প্রগাঢ় 
হবং ভক্লিনয়ন বিস্তারিত হইবে, ততই তাহাকে উজ্জ্বলতররূপে 
দেখিতে পাব । এখন যে ঈশরদর্শন লাত করিতেছি, তাহা 
প্রাতঃকালের অরুণোদযষের ন্যায় সামান্য উল্ভ্বল। কিন্তু যতঈ 
আমদের সাধনের উন্নতি হউবে, ততই অ'মরা ঈশ্বরকে দ্বিপ্রচরের 
হাতার স্তায় উজ্ভ্বন দেখিব। সেই কুর্ধয একই স্থানে মমানভাবে 
বভিয়'ছে, কিন্ত পর্শকদিগের স্থানের ছিন্নতা অনুসারে, হর্যোর 
উল্ভ্বলত! কম বেশি প্রক'শ পাইতেছে। সেঈবূপ সাধকদ্দিগের 
ধারণাশক্তির তারতম্যান্বমারে সেই একই সতা এবৎ প্রেম 
তাহাদের নিকট ভিন ভিন্নরূপে প্রকাশিত হন' অতএন, 
শ্রেষ্ঠতম সাধকগণ, তে'ম'দিগরকেও আনন্দেব সছিত বলিতেছি 
এখন ভোমাদেন মন্তাকেব উপর যে আলোক দেখিতেছ, ভবিষাতে 
যাহণ দেখিবে, তাচার ভলনায় এই দ্দিপ্ররের আলোকও অন্ধকার 
বোধ ভইবে |, যখন এই উচ্চ আশা মনে করি, তখন বুঝি 
এই ব্রাহ্গধর্দ কেমন মহৎ । ব্রাহ্গধন্খ্ গ্রহণ করিয়া যে দেবতৃ 
পাবার আশ! হইতেছে । ভবিষাতে কেবল দর্ণনের উজ্জ্বলত। 
অধিক হইবে তাহা নহে; কিন্ধ ইহার সরসভাব ও মিষ্টতাও 
অধিক হইবে । একদিন ঈশ্বরকে দেখিলাম, দেখতে দেখিতে 
বলিলাম, আরও দেখা! দাও, তৃষ্ণা এখনও পূর্ণ হয় নাই। এমন 
হন্দর কে তুমি! আরও দেখ। দাও । অনেকক্ষণ তাহাকে দেখিয়া 
পরে কার্যালয়ে চলিয়া গেলাম, আর একদিন দেখিলাম আর 
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ছাড়তে পারিগাম ন]1 কেখিগ্| মোহিত হইলাম, অস্বর বাহ 
টারিদিক মধুয়য় হইগ। দর্ণনের কি সামান্ত প্রতাপ ? দর্শনে 
হাগয় উদ্বেলিত হইগ। সমস্ত আম্মা পরিবণ্তিত হইগ। ব্রহ্ম 
ঈর্ণন দার্শনিকণীগের কিংব! মনোবিক্ঞানবিদৃন্দগের শুক্ষ দর্শন 
নহে; কিন্তু বিগানী ভক্তদিগের সরস দর্ণন। আগে পার্ট 
মিনিট উপাসন!। কঁরিলেই ব্রাঙ্ধেরা তুষ্ট হইতেন; কিন্ত এখন 
ডাহা যতই পিতাকে দেধিতেছেন, ততই তাহাকে আরও দেখিবার 
জন্ত লালায়িত হইতেছেন। পিতার সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাহারা 
কেমন গৃঢ়পে যুদ্ধ হইতেছেন, আমাদের কথা নাই, শব্ধ নাই, 
' ঘেতাহাব্যক করি। ত্রহ্মদর্ণনে ক মিষ্টতা, কত সুধা, কত 
খুানন্দ, জ্াহ! কিরূপে প্রকাশ করিব? এই আনন্দ দিল দিন 
বৃদ্ধি হবে; এবং এত গভীর হইবে যে সাধকের বাকাবোধ 
হইবে। ব্রাঙ্গগণ, তোমার্দিগকে বলি, ভবিষাতে তোমর! 
্রশ্মপর্শনের যে আনন্দ পাইবে, তাহার তুলনায় এখনকার আনন্দ 
যন্ত্রণা বোধ হইবে। ধাহারা উচ্চতর ত্বর্গে বাস করেন, তীহারা 
আমাদের ব্রদ্মদণণি দেখিয়া বলেন, কি ইহার! দেখিল যে, ইহারা 
উম্ম হইন্্| গেল? যথার্থ ষে আনন্দময়ের দর্শন ইহারাত তাহার 
কিছুই পায় নাই, তথাপি কেন ইহারা নগরের পথে পথে 
আনন্দে হৃত্য করিতেছে ? যখন হ্বর্গে যাইব, তখন মনে করিৰ,' 
এককালে আমরা বাল্যক্ীড়ার সামান্য আনন্দরসকে সুখের 
মহালমুজ্র মনে করিতাম! বাম্তবিক যভই আমরা প্রেমসিস্থু 
পিতার নিকটতর হইব, ততই আমর!| হুধ! হইতে অধিক মৃধা লাক" 
করিব। আম্মার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মদর্ণনের উজ্বলক্জা। 
নিউজ, পূণ্যবল লকলই বৃদ্ধি হইবে । এখনও ব্রাদ্ধেরা ঈশ্বরকে 
৯ 


[৯৩৪1 


দেধিতেছেন, কিন্ত সেই দর্শনে যে এখনও তাহাদের কাম ক্রোধ 
ইত্যাদি জঘন্ত বিপু সম্পূর্ণরূপে নির্শুলিত হইল না, এখনও যে 
তাহাদের অন্তরের জগ্জাল এবং পরস্পরের প্রতি অপ্রণর বিনষ্ট 
হইল ন1) তাহাদের প্রেম যে পরস্পরের প্রতি উলিষা পড়িল 
না । লোভী কেন লোভশ্‌ন্য হইল না? স্বার্থপর ব্যক্ষি কেন 
বয় হইয়া জর্ধত্যাগী হইল না? তীকু কেন মতাবীর হইল 
না? কেন পাপীদের পাপপাশ আজও ছিন্ন হল না? এখনও 
কেন সাধকের সম্পূর্ণরূপে পাপ-বিমুক্ত হইলেন না? এখনও 
কেন আাধকেরা বীরের শ্ঠায় এই কথা বলিতে পারিলেন না, 
পাপরাক্ষসী, তুঈ দূর হ। এখনও ক্রাঙ্গেরা ঈশ্বরের প্রেমে 
তেমন মুগ্ধ হইলেন না যে. পাপের হুখভোগেচ্ছাকে এগ্রব্ধপ 
সাহসের সহিত অন্তর হইতে দ্র করিয়া দিতে পারেন। এই 
মন্দিরে প্রতি বুবিবারে কি দেধিণ যে দিকে নয়ন ফিরাই 
সেই দিকেই প্রাণেশ্বরের উজ্জ্বল, মধুময় দর্শন। কিন্তু এই 
মন্দির ছাড়িয়া যখন সাধকগণ গৃহে ফিরিয়া যান. সেখানে 
সেই পাপ তাহাদিগকে প্রতীক্ষা করে। ব্রঙ্গকে এক বার উদথ্িষ। 
যদ্দি শীগ্বই আনার তাহাকে ভুলিয়া যাইতে পারি, তাহা হউলে 
পাপরাক্ষমী নিশ্চয়ই আমাদিগকে গ্রাস করিবে । এ জন্তই আমি 
বাধ বার বলিতেছি, ব্রহ্মদর্শন উন্নতিশীল ; ভাবী কালের দশনের 
তু্গনাম় এখনকার দর্শন কিছুই নহে। অনেক বার ফুল দেখি, 
কিন্ত অল্পক্ষণ মোহিত হট । সাধক, আমি তোমাকে ঘ'ঘুবাদ 
 শ্করি যে, তুমি প্রতি রবিবারে প্রাণেশ্বরকে দেখিয়া থাক, এই্ট 

শংস] ভুমি পাবার উপযুক্ত । কিন্তু এই দর্শনেই নিশ্চিন্ত 
হইওস্না। আরও চল্লিতে' হইবে, আরও উচ্চতর স্বর্গে শণিষ 
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ঈগ্করকে আরও উজ্জ্লতররূগে দেখিতে হইবে। যতই, তাহার 
দর্শনে আত্মার ভাব মধুর হইবে ততই তোমরা উন্নত হইবে 
দর্শনের পর দর্শন, কত উচ্ভ্বলতরভাবে তাহাকে দেখিব । নির্ডনে 
ধাহাকে দেখি, ব্রহ্মমন্দিরেও তাহাকে দেখি, সম্পদে বিপদেও 
াহাকেই দেখি; সেই সকল অবস্থাতেই একই দেবদর্শন | 
যখন আশ্ন সকলেই পরিত্যাগ করিয়া চলিয়। যায়, তখনও 
তিনিই অন্তরে দেখা দেন; ঘোর বিপদ্দ এবং হুঃখ 
শোকের নদীর ভিতর দ্িয়ও তাহারই দর্শন। ভক্তির 
তরঙ্ষদর্শন, সুমিষ্ট সঙ্গীতের সময় বরহ্গার্শন, উদ্যানে ব্রহ্গদর্শন, 
'নদী কিংবা সরোবরতটে ত্রহ্ষদর্শন, মৃত্যু-শয্যায় রহ্মদর্শন, এ 
সমুদয় কেমন ভাবিয়! দেখ । প্রত্যেক দর্শনের মিষ্টতা 'আছে, 
গভীরতা আছে; কিন্তু উন্নতিশীণ ভক্জের হ্ুদয় কিছুতেই তৃপ্ত 
হয় ন। ভক্ত বলিতেছেন আরও উজ্জ্বলতর মধুরতর দর্শন চাই, 
শ্বর্গের পিতাকে আরও ন। দেখিলে চিরমোহিত হইতে পারি না। 
এখনকার ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা এই যে, অনেকেই ব্রহ্ধদর্শন 
,পাইয়া বারংবার মোহিত হইয়াছেন; কিন্তু এমন দর্শন কেহই 
গান নাই, যাহাতে চিরমোহিত হইয়া এই কথা বলিতে পারেন, 
এই ইহকাল, পরকাল এবং অনস্তকাণের মত আনন্দসাগবে 
ভামিলাম ! 

, হে প্রেমময় পরমেশ্বর, ভাল করিয়া দেখা দাও। শুনিয়াছি 
ভক্তেরা তোমাকে দেখিয়া চিরমোহিত হইয়াছেন। আমার 
তেমন সৌভাগ্য হয় নাই। :আমি তোমাকে প্রতি দিন দেখি 
সত্য। কাহাকে দেখি? ধিনি বিশ্বপতি, সমস্ত ব্রদ্ষাণ্ডে ধাহার 
সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত, গ্বাঞঙ্ধকে দেখিয়াছি, অনেক বার দেখিয়াছি। 
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জন্ম রী হ্াদ্র কীটের এত সাহস হইল যে, সে বরন্ধাণ্ডের অধিপতি 
তোমাকে দেখিতেছে। এত বড় অপরাধী হইয়া তোমাকে 
দেখিতে পাই। কিন্তু যতই তুমি দেখা দিতে, ততই যে তোমাকে 
আরও দেখিধার জন্ত ইচ্ছা হইতেছে। দরিদ্রকে বতই কেন 
তুমি ধন দা না, তাহার পক্ষে কদাচ তাহা সম্পূর্ণ তৃপ্তির কারণ 
হইতে পারে না। এই যে অদর্শন্যন্ত্রণার পর কত মধুর দর্শন, এখনও 
প্রাণ চিরমোহিত' হইল না এই ছুঃখ বরহিল। তোমার এমন 
নুখমন্ন প্রেমমুখের রূপ কেন দেখাইলে যদি মনোবাস্থ। পূর্ণ করিয়। 
নৃখী না করিবে? এমন করিয়া দেখ! দাও যে তোমাকে ছাড়িয়া 
আর কিছু দেখিতে ইচ্ছা! হইবে না। তুমি আমাদের খবরে দিন 
্রাত্রিবসিয়! থাক, অনিমেষে আমাদের নয়ন তোমাকে ঘ্বেখুক। 
কৃতজ্ঞতা দিতেছি যে তুমি দর্শন দিয়াছ? কিন্তু প্রাণ কীাদিতেছে 
ক্রমাগত দেখা দাও। যখন মোহিত হইব চিরকালের জন্ত তখন 
আনন্দে জয় ধ্বনি করিনা তোমাকে পূর্ণ কৃতজ্ঞতা ছ্বিব।. এই 
সাধকদিগের উপাসন। সভা! যেন তোমার পূর্ণ প্রেম, পূর্ণ পবিভ্রুত। 

ধন করে। সকলকে দেখা দাও। পৃথিবীর ষে যেখানে 
আমাদের ভাই ভগ্দী আছেন, সকলকে দেখা দাও। কপ! করিয়া 
সকলকেই দেখ! দাও । “তুমি দেখা না দিলে কে তোমাকে 
দেখিতে পারে %£ 





নিঃসনিগ্ধ দর্পন | 


বুবিবার, ১২ই, আশ্বিন, ১৭৯৬ শক। 
ঈশ্বরদর্শন নিরাকার দর্শন। কেন না ঈশ্বরের রূপ নাই। 
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কিন্তু যদিও তাহার রূপ নাই, তথাপি, রূপ দ্থারা বের্শন মনুষোর 
মনকে আকর্ষণ করা যায়, তিনি বূুপবিহীন হইরা কেধল তাহার 
আধ্যাত্মিক অরূপ সৌন্দর্যের দ্বারা তাহা অপেক্ষাও অধিক 
পরিমাণে তাহার সম্তানদিগের হৃদ, প্রাণ হরণ করেন! রূপের 
মুধ্যে যে সৌন্দর্য আছে তাহার মোহিনীশক্তি দ্বায়া দয়, 
মন, প্রাণ সম্পূর্ণরূপে মোহিত হইয়া যায়, ইহা! সকলেই স্বীকার 
করে। সেইরূপ ব্রঙ্গের ধদ্দি' সৌন্দর্য্য না থাকিত তিনি কাহারও 
মনে প্রেম ভক্তি উদ্দীপন করিতে পারিতেন না। তিনি তাহার 
নিরাকার সৌন্দর্ধা দ্বারা দ্ধীবাত্মাকে পুলকিত করেন, যদিও তিনি 
গুণবিশিঞ্ট নিরাকার আত্মা, তথাপি ভাহার দশনে মুগ্ধ ভাব হয়॥ 
যেধানে আকর্ষন করিবার শক্তি আছে সেখানে রূপের প্রয়োজন 
কি? ঈশ্বর আমাদিগকে তাহার সৌন্দর্ধ্য দ্বারা আকর্ষণ করেন। 
ঈশ্বর শ্ব়ৎ যেমন হ্ুন্দর, সেই সৌন্দধ্য দশনে যাদ মনুষ্যের 
মন মোহিত না হয়, সে আপনার হুদয় হহতে নানা 
প্রকার বঙ্গ লইয়া, কনা দ্বার ব্রদ্গের সুখে অতিরিক্ত 
সৌন্দধ্য [চিত্রিত করে। এইরূপে যখনই ব্রদ্ধকে কদাকার, 
শুদ্ধ, নীরস মনে হয়, তখনই সে আপনার হস্তে রঙ্গ লইয়। 
ঈশ্বরকে তাহার মনের মত হুশ্দর করিতে চেষ্টা করে। এ 
সমুদষ অল্পবিশ্বাপীদিগের কার্য । ঠাহারা আত্মতত্তের গভীর 
রাজ্যে প্রবেশ করিয়া ধম্মুবিজ্ঞান পড়েন নাই, তাহারাই এইরূপে 
ঈশ্বরকে কল্পনা করেন। কিন্তু আমরা সত্যপ্রিয় ব্রাহ্ম হইয়া 
এরূপ দর্শন চাই না। ব্রান্গগণ, ব্রহ্মমন্দিরের দেবত। যে তোমা- 
দিগকে প্রতি সপ্তাহে ডাকেন, তাহ! ইহারই জন্ত যে ঈশ্বর যেমন 
তোমরা সেইরূপে তাহাকে দেখিবে। তুমি আপনার মনের 
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করিত কোন বন্কে ঈশ্বর মনে করিলে ঘথার্থ ঈশ্বরার্শন হইবে 
না। বাস্তবিক ঘদ্দি যথার্থ জীবস্ব ঈশ্বরকে দেখিতে চাও তৰে 
কল্পন! ছাড়। ব্রহ্মাধর্শন কল্পনার ব্যাপার নহে । মনের মধ্যে 
ধত প্রকার গুঢ়তত্ব আছে, জমুগয় পাঠ কর, দেখিবে সর্বোচ্চ 
মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে ব্রদ্ষদর্শনের সামঞ্জন্ত রহিয়াছে । যাহাতে 
সন্দেহ থাকে সে দর্শন পরিত্যাগ করিষে। অনোবিজ্ঞানের সঙ্গে 
্রর্ঘদির্শনতত্বের মিলন হয় না, ধিনি এই কথ! বলেন তিনি ব্রহ্ষ- 
দর্শন পান নাই। সভ্যতার অঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের জ্যোতি 
যতই বিস্তার পাইতেছে, ততই তাহ। ব্রন্মের মুখ উজ্জ্বলতররূপে 
প্রকাশ করিতেছে । মনোবিজ্ঞানের সহিত ব্রহ্গদর্শনের কোন 
বিবাদ নাই, এই জন্যই ব্রচ্ষদর্শনবিষয়ে, এই বেদী হইতে বারং- 
বার বলা হইয়াছে, আমাদের আর কোন ভয় নাই। ইহার মধ্যে 
সন্দেহের সামান্ত কারণও নাই। স্থির) নিঃসন্দেহরূপে ব্রহ্মাদশ ন 
ভোগ করা যায় । তুমি বলিতেছ, কল্পনার প্রয়োজন আছে। 
কল্পনার সাহাষ্য লইয্বা ধত প্রকারে তুমি ব্রহ্মক্চে নিশ্াণ করিতে 
পার কর, তোমার শিলপনৈপুণ্যের যতদূর ক্ষমতা আছে, তত্থারা 
ঈশ্বরের মূখ নান। প্রকার ুন্দর বর্ণে চিত্রিত কর; কিন্ত এই 
কল্পনাকেও তয় করি না । কেন নাতুনি কলপন৷ দ্বারা ভাল ভাল 
রঙ্গ লইয়া অথবা হৃদগ্রের কোমলতর ভাব লইয়া যে ঈশ্বরকে গঠন 
ক্ষরিলে, তাহা যখন যথার্থ ব্রদ্মের নিকট আনিরা উপস্থিত করিবে, 
তখন যদি সেই কল্পিত ঈশ্বর তাহার নিকট পরাজিত না হয় তবে 
বলিব ঈশ্বর মিথ্যা। সত্যপ্রিয় ব্রাহ্মহৃদয়ে অবশ্ঠই এই ফল 
হইয়াছে । এমন সত্য ব্রচ্ধ থাকিতে কল্পন! দ্বার। মিথ্যা কৃত্রিম 
ত্রদ্কে কেন নিশ্বাণ করিলাম, এই ঝলিঘ] নিশ্চয়ই তিনি অচু- 
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শৌচন। করিয়াছেন । কোটা হুর্ধোর স্তায় ঈশ্বরকে কনা কর 
কিন্তু ব্রচ্ষের কাছে যাউতে নাযাইতে সেই কোটাহূর্যা-নিন্দিত 
করিত ঈশ্বর নিমেষের মধ্যে অন্ধকার হইল। তংক্ষপাৎ কল্পনা 
লজ্জা পাইয়া আত্মহত্য! করিল। কিংবা সহত্র মনোহর চচ্ের 
স্তায় ঈশ্বরের . প্রেমমুখ কল্পনা কর; কিন্তু বধার্থ ভক্তবৎসল 
ঈশ্বরের নিকট, তাহাও শুক্ধ কঠোর বোধ হইবে। অতএৰ, 
সাধক, এই তাবে কল্পন! তোমার সহায় হইল যে, কন! যথার্থ 
ঈশ্বরের সম্মুথে লজ্জিত হইয়া আপনি আপনাকে বিনাশ করিয়া 
ফেলিল; সাধক কল্পনাশৃগ্ঠ হইত! নি:সন্দেহে ঈশ্বরঘর্ণন লাঙ 
করিতে সমর্থ হইলেন। ধরন্মজীবনের আরভ্ে, আত্মার বাল্য- 
কালে সাধক বর্ণপ্রিয়, রক্সপ্রিয় এবং পদ্য ও কবিতাপ্রিয় হইয়া 
আপনার মনের ভাবের মত ঈশ্বরুকে কল্পনা করে। কিন্ত অধিক 
বয়সে, সাধনের উচ্চাবস্থায় সাধক ম্বভাবতই বিজ্ঞানের দ্বারা 
ঈশ্বরের সত্যতা নিরূপণ করিয়া তাহাকে অন্তরে স্থিরীকৃত করেন । 
বাল্যকালের প্রথম দর্শন ভয়ের মহিত. সন্দেহের সহিত মিশ্রিত 
থাকে। কিন্তু বিজ্ঞানের দর্শন সন্দেহবিহীন। যেমন পরস্পরের 
দর্শনে মোহিত হই, তেমনই যথার্থ ঈশ্বরদর্শনে জীবাত্ম! মোহিত 
হয়। কে বলিবে ঈশ্ববের রূপ নাই? তাহার কোন জড় রূপ 
নাই, ইহা সত্য; কিন্ত তাহাতে এমনহ আধ্যাত্মিক রূপ আছে 
যে তাহার নিকট অর্থের রূপ অথবা সাংসারিক সুখের রূপঃ 
কিছুই নহে। সংসারের মোহিনীশক্তি অপেক্ষা! যদি ব্রদ্ষের 
অধিক রূপ না থাকিত, তাহা হইলে মনুষ্যসন্তানগণ চিরকালই 
স্বোর পাপপঞ্ছে লিপ্ত থাকিত। এই অন্ত ঈশ্বর সকল অপেক্ষ। 
আপনাকে অধিক হুন্দর করিলেন। চত্্র, কু্য, নদ, নবী, পুষ্প, 
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'লড়া, সুন্দর নরমারী প্রভৃতি সেই মহাকবি ঈশ্বরের হস্ত হইত্ডে 
যত প্রকার সুন্দর বন্ধ বাহির হইয়াছে, তিনি প্রত্যেকের মূলে 
পরম সৌন্দর্যের আকর হইয! রহিয়াছেন। সেই হুম্ধর ঈশ্বরের 
নিকটে কোন প্রকার কলিত সৌন্দধ্য ভিচিতে পাবে না। 
নিঃদন্দিগ্ ব্হ্থাদর্শন হইলে আর কোন সৌন্দধ্যই মণুষ্যের চিত্ত 
হরণ করিতে পারে না। ব্রাহ্ধ, তুমি ত্রদ্ষদর্শন পাইয়াছ, ই? 
মানিলাম ; কিন্তু জিজ্ঞাসা কর, তৃমি ব্রহ্মদর্শনের কোন্‌ সোপানে 
' উঠিয়া ? যে দর্শনে অন্তরের গভীর 5ঃখ যন্ত্রণা দূর হয়, এবং 
মন বিমোহিত হয়, নেই মধুর 'র্শন কি পাইয়াছ ? যে পধ্যন্ত 
আন্তরে পূর্ণ মত্ততা হয় নাই, দে পধ্যন্ত নিশ্চয় জানিও, সেই 
কৃমিষ্ট দর্শন পাও নাই । সত্যকে সাক্ষী করিয়! কি বগিতে পার 
ঘষে. তুমি হ্ন্দর ব্রহ্মকে এমনই উজ্ভ্বলরূপে দেখিয়াছ যে পৃথিবীতে 
আর কোন রূপ নাই, যাহ! তোমার প্রাণকে আকর্ষণ করিতে 
পারে? বদি বল এমন রূপ আছে যাহ] দেখিলে মন ঈখর হইতে 
বিমুখ ভয়, তাহা হইলে তুমি ব্রহ্মদশ নের উচ্চ অধিকার পা 
নাই। যখন উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপ'নে উঠিষ! উদ্জদ্বলতর- 
রূপে ব্রহ্মকে দেখিয়! ঠাহার প্রেমরূপ সোমরস পান করিয়া উন্মত্ত 
হইবে, তখনই জানিব পাপের মোহিনীশক্তি আর তোমাকে 
বশীভূত করিতে পারিবে না। এখনকার দর্শন আনন্দকর ম:নি- 
লাম, বিজ্ঞানের ভূমির উপর ণায়মান হইয়া ঈশ্বরদর্শন 
নিঃসন্দেহ, ইহা ম্বীকার করিপাম ; কিন্তু যেখানে দর্শন এবং 
মন্ততা এক হইবে সে স্থানে না গেলে কাহারও পরিত্রাণ নাই 

যে দিন ব্রাহ্মদমাজের এই উচ্চ অবস্থা হইবে, সেই দিন পৃথিবী 
লজ্জিত হইবে; কিন্তু ছুঃখের বিষয়, এখন পর্য্যস্ত একটাও মত্ত- 
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্রাহ্ম দেখা! যায় না। সামান্ত এক বিন্দু সোমরসপানে অল্প 
মত্ততা, অধিকতর সোমরসপানে অধিকতর মন্ততা, সেইরূপ ধ্দি 
বৎসরের পর বৎসর ঈশ্বরদর্শনে অধিক হইতে অধিকতর প্রমত্তত 
ন! জন্িয়া থাকে, তবে তোমাদের ব্রাহ্ধ্গাবনে ধিকৃ। যদি 
গীয প্রেষহুরাপানে প্রমত্ত না হই থাক, তবে দশ বৎসর কি 
ঘন্ত সাধন করিলে? সামান্যরূপে ঈশ্বরদর্শনে হইবে না, নিঃসন্দেহ 
দর্শন চাই; কেবল নিঃসন্দেহ দর্শন হইলেও হইবে না, সুমিষ্ট 
বর্শন চাই ; আবার কেবল হুমিষ্ট দর্ণন হইলেও হইবে না, কিন্ত 
পুর্ণ মত্ততার দর্শন চাই । 4 

ঈশ্বরকে দেখিলাম, অথচ পলায়ন করিবার ক্ষমতা বুহিল, 
তবে জানিলাম যথার্থ ব্রহ্মদর্শন, এবং প্রকৃত ভঙ্জন সাধন কিছুই 
হয় নাই। যখন পৃথিবীর জথন্য চৈতন্য বিনষ্ট হইবে, কিন্ত 
আত্মাতে স্বর্গীয় চৈতন্তের উদয় হইবে, শরীরের সেই অচেতন 
অবস্থা চাই। সকল প্রকার প্রলোভন ও পাপের আকর্ষণে শবার 
য্দি সম্পূর্ণরূপে মৃত হয়, তাহা হইলে আত্মার সচেতন অবস্থার 
এই পৃথিবীতেই এমন দর্শন পাইব, যাহাতে চিরকালের জন্ত 
বিমোহিত হইয়া থাকিব! কিঞ্চিং সময়ের মত্ততা লাভ করিলে 
হবে না; কিন্ত একেবারে প্রমন্ত হইয়া ধাকিব। দিবাবাত্রি 
সর্বক্ষণ তাহার নিগুঢ প্রেমনদীতে সম্তরণ করিতে হইবে। পূর্বব- 
তন লোকের! জপ্বন্ত সোমরস পান করিয়া শারীরিক মত্ততা লাভ 
করিত, তোমাদিগকে সে মত্ততা লাভ করিতে বলিতেছি না; 
কিন্ত অন্তরে ঈশ্বরের রূপ দেখিয়া! তোমাদের আত্মা এমনই মস্ত 
হইবে যে, অন্ত কোন রূপ দেখিতে আর ইচ্ছ! হইবে না, এবং 
পৃথিবীর সমস্ত বন্থকে ক্রীড়ার বন্ত মনে হইবে। পিতার.তাগার- 


[ ১৪২ ] 


চূহ হতে আমরা অতি সামান্য ধন পাইয়াছি; কিন্তু অ'মাদের 
জন্ত যে সেখানে কত ধন সঞ্চিত রহিয়াছে তাহার অস্ত নাষ্ঈ 1 
ইঞ্জিত পাবাছি, যে দিক্ক হইতে উবার আলোক দেখিতেছি, 
সেই দিকেই বন্দ আছেন, সেই দিকে চল অগ্রসর হই, সেখানে 
তাহার পূর্ণ সৌন্দর্ধ্য দেখিয়া এক দিন চিরমোহিত হঈৰ আশ! 
আছে। পরমেশ্বর আশা পূর্ণ করুন । 





আত্াতে ব্রহ্ষদর্শন | 
রবিবার, ১৯ শে আশ্বিন, ১৭৯৬ শক 


পুষ্প যেমন ক্রমে ক্রমে প্রন্মটিত হয়, তাহার সৌন্দর্য্য এবং 
সৌরভে যেমন ক্রমে ক্রমে চারিদিক আমোদিত করে, ব্রহ্মদর্শনরূপ 
পুণ্পও সেইরূপ ক্রমে ক্রমে বিকসিত হইয়া উহার সৌন্ধ্য এবং 
সৌবভ দ্বাবা চাবিদিক আমোদিত করে। মনুষ্য যখন প্রথম 
ঈশ্বরের সংঙ্জায় বিশ্বাম করে তাহা অতি সামান্ত বাপার। প্রথ্ 
জগৎকোৌশল দেখিয়। মনুষ্য বিশ্বাস করে ইহার অবশ্বাই এক জন 
জ্ঞান্ময, মঙগলময় নিয়স্তা অছেন : এই অবস্থায় ব্রহ্মাদর্শন হইল 
কে বলিবে ? যত বার সেট চন্দ হ্র্ধা, এবং ধন ধান্তের প্রতি 
রিশ্বামনেত্র পতিত হয়, তত বারই জড়রাজ্যে ঈশ্বরের দয়ার চিক্ত 
দেখিয়া মনুষ্যের মন সহজে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়। এইট 
প্রকার বিশ্বাস এবং কৃতজ্ঞতা দ্বারা ঈশ্বর এবং মন্ুষোর মধ্যে যে 
ভুবতা রহিয়াছে অনেক পরিমাণে তাহা বিনষ্ট হয় সত; কিন্ত 
তথাপি ব্রহ্ম হইতে তাহার হৃদয় বহু দূরে থাকে। ঈশ্বর আছেন 
কেবল ইহ! ধিনি বিশ্বাস করেন, তিনি প্রাতঃককলের মত অতি 
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আল আলোক দর্শন করেন। যে ব্যক্তি বুঝিতে পারিত নাকে 
ঈশ্বর আছেন, বারংবার ভূরি ভূরি গ্রমাণ দ্বারা তিনি আছেন 
ইহার সাক্ষা দিয়া সেই অচেতন ব্যক্িকে চেতন করিয়া দিলেন। 
ঈশ্বর আছেন, এই সত্যপুষ্প তাহার অস্তরে ভ্রুমশঃ প্রস্ফুটিত 
হইতে লাগিল। ঈ্বর আছেন কেবল ইহ! বলিলে হইল না, 
তাহার জ্ঞান, দয়া, পুণ্য আছে, এ সকল কথা বলিলেও পূর্ণ বিশ্বাষ 
হইল না। ইহা দ্বারা বুদ্ধি স্থির হইল, এবং হৃদয়েরও অনেকগুলি 
ভাব তৃপ্ত হইল; কিন্তু তথাপি আত্মার অনেকগুলি শক্তি অলস 
রহিল, তাহারা কাধ্য করিতে পারিল ন! বলিয়া খেদ করিতে 
লাগিল। আত্মা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অব্যবহিত সন্ধানে উপস্থিত 
না হইলে, পূর্ণ বিশ্বাসের উদয় হয় না। যখন আতা ঈশ্বরকে 
সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়, তখন, মে তাহাকে “তুমি” ধলিষ়। 
সম্থোধন করে। তখন তিনি “তুমি রূপে” পরিণত হন। সাধক 
যখন বলেন, হে ঈশ্বর! আমার মন তুমি অন্তর্ধামী হইম্বা জানিভেম্, 
তাহার সেই “তুমি” তথাপি দৃরস্থ। তখনও ঈশ্বরের সঙ্গে তাহাব 
পূর্ণ ্বনিষ্ঠতা হয় নাই । অল্পবিশ্বাম থাকাতে তখনও ঈশ্বনুকে 
দুস্থ মনে হইতে থাকে । ষত ক্ষণ ঈশ্বর “তিনি” ছিলেন তত 
জগ কৌশলপূর্ণ জড়জগতের সাহায্যে, কিংবা বিজ্ঞানের পৃস্তকাদি 
অধ্যধন স্বার] বিশ্বামকে সতেজ করিতে হইয়াছিল । জড়বাদীরা 
জড়ের মধ্যে দিয়া তৃক্ষম চৈতন্তময় ঈশ্বরকে দেখিতে চেষ্ট। করে। 
ক্রিমাগত চন্তর সূর্য, নদ নদী, পুষ্পলতা জ্যোতিষশাস্ত্র, ভূতত্ববি দ্যা 
উত্ভিদ্বিদ্তা, এবং নানাবিধ বিজ্ঞান শান্তর এক বাক্য হইয়া! ঈশ্বরেক 
সততার সাক্ষ্য না দিলে ভীহাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস হয় ন[। গ্রই জন্য 
মনুষ্য উন্মীলিত নেত্রে সর্বদা তাকাইতেছে যে, জড়রাজ্যে ঈশ্বরেনর 
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সত্তার কত সাক্ষী সংগ্রহ করিতে পায়ে। ঈশ্বরের বর্তমাঁনষ্ঠ। 
সপ্রমাণ করিবার দ্বন্ত তাহাদের নিকট জড়বস্তর সাক্ষোর আবশবাদ্ধ, 
কিন্তু যখার্থবিশ্বাসী সাধক চিরকাল জড়ের মধ্য দিয়া ঈশ্বরেক 
সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করিতে পারেন না। 
প্রতি বার ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে হইলে, হৃর্য্য, অগ্নি, বায, 
নদীর হস্ত দিয়া তাহা প্রেরণ করিতে হইবে, ইহা তিনি সহ 
করিতে পারেন না । অনেক দৃর ভ্রমণ করিতে করিতে পরিশ্রাগ্থ 
পথিক তাহাকে নিকটে দেখিতে ইচ্ছ! করিল। যদিও আবেদনপত্র 
সাক্ষাৎ সম্পর্কে ঈশ্বরের হস্তে দিই নাই, কিন্ত প্রঙ্থতির গল্তে 
পিয়াছি, জড়জগতের ভিতর দিয়া ঠরাহার নিকট প্রার্থনা প্রেরণ 
করিয়াছি, জগং যদি মিথা হত আমার প্রার্থনা পূর্ণ হুঈবে না, 
সেই প্রার্থনা ঈশ্বরের নিকট পৌছিল কি না এখনও সংবাদ আসে 
নাই, সাধকের মনে কদদাচ এ সকল চিস্তা সা হয় না। প্রকৃত 
সাধক এট চান যে তাহার হৃদয় ঈশ্বরের সহিত প্রতাক্ষ ভাবে 
সংলগ্ন হইবে। প্রেমরজ্জু দ্বারা জীবান্ ঈশ্বরেতে সম্বদ্ধ হইবে। 
তাহার মন শ্বভাবতঃই ঈশ্বরের সঙ্গে সকল প্রকার ব্যবধান বিনাশ 
কৰিষা! নিগৃঢ় ঘনিষ্ঠসম্পর্ক স্থাপন করিতে ব্যাকুল হয়। বাল্য- 
কালে, শিশু আস্তার বিহবাস, জ্ঞান জড়জগহং উদ্দীপন করিয়াছিল । 
সেই পাঙ্ধ জিজ্ঞাহর প্রথমাবস্থায় চল, ধা অথবা জড়জগতের যে 
কার্য ছিল তাহ শেষ হইল ; কিন্ত এখন সেই আত্মা! এই চায়, 
চক্র হৃধ্য থাকুক আর না থাকুক টহাদ্দের ঈগ্রর আমার নিট 
আছেন। তৃণ্য যদি অন্ধকার হয়, বিজ্ঞান যদি মূর্খত! হয়, সমস্ত 
বচ্ধাণ্ডও যদ চূর্ণ হয়, তাহা হইলে কি হইবে? চক্ষু নিমীলিত 
করিলে “তুমি” ধাহাকে বলি তাহাকে ঘেখা যায়। এখন, তিনি 


[ ১৪৫ |] 


আছেন, হা স্থির হইয়াছে, তুমি আছ, ইহাও স্থির হইয়াছে ।, 
এখন “তোমাকে” আরও নিকটে দেখিবার সময় আসিয়াছে । চক্র 
আছেন, অতএব ঈশ্বর আছেন ; এই যুক্তি, সুতরাং, এবং হেতুর 
শাস্ম দূরীভূত হউক। ষেব্যক্কি ক্রমাগত কৌশলপ্রিয় হইয়া 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য জগতের কৌশল অবেষণ 
করিতেছে সে ব্যক্তি ব্রহ্মদর্শনের অধিকারী নহে! যাহার ষন 
এখনও প্রমাণ চায় মে কিরূপে উচ্চ শ্রেণীর বিশ্বাসীদিগের মধ্যে 
পরিগণিত হইবে? কিন্তু যিলি বলিলেন, আর সাক্ষী চাই ন', 
বিচারালয়ের কার্য বন্ধ হইয়া গেল, ধাহার সত্তা সপ্রমাপ করিবার 
আবশ্যক ছিল, তিনি নিকটস্থ হইলেন, আর সাক্ষীর প্রয়োজন 
রহিল ন!) জড় জগতের সাক্ষ)পানের কার্য শেষ হইল । কিরপে? 
প্রত্যক্ষ দর্শন দ্বারা । গহাহার বর্তমানভ। প্রমাণ করিবে কে? 
দেখ, ঈশ্বর আছেন, এই সত প্রস্ফুটিত হইয়া, ঈশ্বরকে দেখা 
যায় এই সত্যে পরিণত হইল। তিনি তৃমিতে পরিণত হইল, 
এবং তুমি আরও ঘ্বনিষ্ঠতর মধুরতর তুমিতে পরিণত হইল । 
এখন ইচ্ছ। হইতেছে আর চলা, হুর্যা দেখিব না, চক্ষু আপনাপনি 
মুদ্রিত হইল। জনুদয় বিজ্ঞানালোকের কাধ্য শেষ হইল, এক্ষণে 
ুষ্ঝুবি্বাসীর নিকটে ব্রন্ধাগ্গি ধূ ধু করিক্বা অলিতে লাগ্গিল। তাহার 
অন্তরে বাহিরে ঈখবের বর্তমানতার জ্যোতি । সাধক যখন প্রথষ 
দিন ঈশ্বরকে তুমি বলিয়া সম্বোধন করিলেন, তখন ঈশ্বরের সঙ্গে 
তাহার নৃতন পরিচয় হইল। ঈশ্বর নিত্য বর্তমান বুহিয়াছেন, 
কিন্তু ষন্তুষ্যের বিশ্বাসচক্ষু সর্ব! প্রস্ফুটিত থাকে না, এইজন্তঃ 
প্রকৃত সাধক চিরদর্শন প্রার্থনা করেন। অনেকে কল্পনা দ্বারা 
ঈশ্বরকে বাধিতে চেষ্টা করেন ) কিন্তু শীগ্রই তাহাদের চেষ্ট। নিকষ 
কু 
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হয়। নিরাকার চক্ষু নিরাকার ঈশ্বরকে দেখিতে লাগিল। মনুষ্য 
বিশ্বাসচক্ষু অতি ক্ষীণ, তাহার নিকট এই ঈশ্বধ ছিলেন; আর নাই। 
আমরা তাহাকে একবার দেখিয়াছি, আবার হে জগৎ, তাহাকে, 
দেখাইয়া দাও । তখন প্রস্ফুটিত বিশ্াসচক্ষে পব্রত শিখরে, নদীর 
কল্লোলে, পুষ্পের সৌন্দধ্ে, সেই সৌন্দমধ্যের আকর় ঈশ্বর দেখা 
দিতে লাগিলেন ৷ যুক্তিদ্বারা ঈশ্বরকে সপ্রমাণ করিবে, এজন্য 
ভ্রড়জগতের প্রয়োজন রহিল ন1। কিন্ত জগৎ গ্কাহার আরও 
সৌন্দধ্যের প্রন্ড। বিস্তার করিতে লাগিল । ' অতএম ঈশ্বরের সত্ভ। 
সপ্রমাণ করিবার জন্য বাহ্াজগতের প্রয়োজন নাই । 'কস্ত জড়- 
জগত এবং হুদয়জগতের সাহাযা লইঘা ব্রাহ্ম ঈশ্ববেখু সৌন্দর্য 
দর্শন করেন। কিন্ত যদি পপ্পের সৌন্দধ্য ম্লান হয়, জড়জগং 
অদৃষ্য হয়, তখন ব্রাহ্ম কি করিবেন ? নিমীলিত কি উন্মীলিত চক্ষে 
আমি “আছি” নিজের অস্তিত্বে কে সন্দেহ করিয়াছে? তেমনই 
নিমীলিত কি উন্মীলিত নেত্রে "ঈশ্বর আছেন” ইহাতে কে সংশয় 
করিবে ? সত্যবিশ্বামী কোন সৃষ্ট বহ্থাকে অবলম্বন করিয়া থাকেন 
না; কিন্তু সমস্ত বস্তকে অতিক্রম করিয়া ঈশরদর্শন করেন। 
জগত্তের প্রমাণের উপরে তাহার ঈশ্বরদর্শন নির্ভর করে না। 
ব্রহ্মদর্শনট তাহার আত্মার অবস্থা । “দেখা দাও কাতরে” ঈশবর- 
দশনের জন্য ₹াহ!কে আর এরূপ প্রার্থনা করিতে হয় না। সমস্ত 
বহ্ধাণ্ড 'চর্ণ হইলেও আমি আছি, ঈশ্বর আছেন, ইহাতে আর 
সন্দেহ হইতে পারিবে না। ঈশ্বরেতে নিজের মুখদর্শন, এবং 
নিজের মধ্যে ঈশ্বরের মুখদর্শন করা, তখন তাহার আত্মার 
সহজাবস্থা হয়। ঈশ্বরদর্শন আর প্রমাণসাপেক্ষ থাকে না। এই 
গবস্থা প্রত্যেক প্রাঙ্গকে লাভ করিতে হইবে। আর সঙ্গীত, ধ্যান 
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ধার] তাহাকে দেখিতে গু না। ঈশ্বর প্রতিনিয়ত লমক্ষে ৷ তিনি 
আত্মার প্রাণ হইয়া গেপেন। ' প্রথমে উঠ্ঠম, চেষ্টা, সাধন, 
অবশেষে শান্তিঃ শান্তিঃ শাস্তি | 





তক্তিতে ব্রহ্মদর্শন | 
রবিবার) ২৬শে আখিন, ১শ৯৬ শক। 


জীবাত্মার মধ্যে পরমাত্বা লাভের স্পৃহা উদ্দীপ্ত হইবামাত্র 
বুদ্ধি এবং ভক্তি ধাবিত হুইল । ধন্মজীবনের প্রারস্তেই বুদ্ধি এবং 
ভক্তি ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্ট ব্যাকুল হয । প্রত্যেক মনুষ্যের 
সম্পর্কে যেমন এই অবস্থা স্বাভাবিক, তেমনই ইহা সমস্ত জাতির 
সম্পর্কেও স্বাভাবিক। প্রত্যেক জাতির মধোই বুদ্ধি ঈশ্বরকে 
নিরূপণ করিতে চেষ্ট। করিয়াছে, বৃদ্ধি আপনার ক্ষীণত! বুঝিতে 
পারে না। আমি জ'নিব এই তাব অহঙ্কারসম্ভত! বুদ্ধি যতই 
গঢ় সভ্য সকল জানিবার জগ্য বাস্ত হয়, ততই ইহা অসত্যের দুর্গ 
সকল চূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হয়॥। যতই সত্যের পর সত্য অধিকৃত 
হয়, ততই বুদ্ধি আরও দ্াত্তিক ভাবে নৃতন নৃতন গত্য সকল 
আবিদ্ধার করিতে ধাবিত হয়। আপনার গৌরব আপনি প্রকাশ 
করে কে? মনুষ্ের বৃদ্ধি । ' বুঝিতে পারি না, জানিতে পারি না, 
বুদ্ধি একথা সহা করিতে পারে না) শ্বীঘ্ব দুর্বলতা, স্থীতব 
অধিকারের মীমা, অথবা অনরধিকার চর্চাযে কোন বস্ত আছে 
তাহা বুদ্ধি বুঝিতে পারে না। বুদ্ধি অহচ্কারসভত, সুতরাং বুদ্ধির 
পতন হয়। বুদ্ধি যতরিন কুটিল থাকে ততদিন ইহা! নানাপ্রকার 
ভ্রম হুসংস্কারে থাকিয়াও সত্য পাইয়াছি বলিয়। দন্ত করে। যদি 
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বুদ্ধিতে সরলতা থাকে, তাহা হইলে ইহ! বলে ঈর্বরকে আমি 
সম্পূর্ণরূপে জানি না, তাহাকে নির্ণর করিতে গিয়া আমি কোন 
প্রকার সিদ্ধাপ্তে উপস্থিত হইতে পারি না। বুদ্ধি এত কালের পর 
এই সিদ্ধান্ত করিল ঈশ্বরকে অবধারণ করা যায় না। আকাশ 
অপেক্ষা উচ্চতর যিনি, পাতাল অপেক্ষা গভীরতর যিনি, তাহাকে 
কিরূপে বুদ্ধি পরিমাণ করিবে ? এইজন্যই অনেক সত্যপরায়ণ 
ব্যক্তিরাও বপিতেছেন, ঈখরদর্শন অসম্ভব । চৈতন্তত্বরূপ যিনি 
ঙ্টাহাকে কিরূপে ধ্যান ও দর্শন করিব? ইহ! বুদ্ধিশাস্ত্ের কথা। 
বুদ্ধি যাহাদের নেতা, বৃদ্ধি ফাহাদের ধর্মের মুখ্য, তাহাদের পক্ষে 
ঈশ্বরদর্শন অসম্ভব। বুদ্ধির পথে গিষা যতই আমরা ঈশ্বরকে 
ধরিতে ষাই ততই তিনি উচ্চ হইতে উচ্চতর, গভীর হইতে 
গভীরতর, এবং দৃর হইতে দুরতর দেশে পলাববন করেন। বুদ্ধির 
নিকটে চিরকালই তিনি দুরবগাহা থাকিবেন। ক্ষুদ্র বুদ্ধি সেই 
গভীর ব্রহ্মমাগরে প্রবেশ করিতে পারে না। যতই আমরা বুদ্ধির 
দ্বারা ঈশ্বরকে দ্বেখিতে ষাই ততই আমাদের মন প্রাণ অস্থির 
হইয়। উঠে, আমাদেরই পূর্ব জীবনের পরীক্ষা স্মরণ করিয়! 
সকলেই সায় দিবেন, যে চিন্তা ঈশ্বরদর্শন সুলভ না করিয়া হুল 
করিয়! পেয়। তোমরা কি ইহা স্বীকার করিবে না যে, বরং চিন্তা 
এবং আলোচনা শৃন্ত হই কেবল অনুরাগ দ্বারা ঈশ্বরকে অনুভব 
করা যায়? চিন্তা দ্বারা কেবলই অন্ধকার দেখিতে হয়। চিন্তার 
পথে কেবলই দুর্দশা! আজকাল চারিদিকে ভয়ানক জড়বাদের 
প্রাদুর্ভাব । যেখানে কেবল জড়ের শামন, চৈতন্ত নাই, পরিত্রাণ 
নাই, সেখানেই অহঙ্কারী বুদ্ধির রাজত্ব। অতএব পরিভ্রাণারধীর 
অতি সাবধান হইয়া এই বুদ্ধির কুটিল পথ পরিত্যান্থ করেন। 
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প্রথমেই বলিয়া, মনুষ্যের ধন্মজীবনের আরন্তে বুদ্ধি এবং ভক্তি 
এন টা সর্বাগ্রে উত্তেজিত হয়। আমি নিজে কিছুই বুবিতে 
পারি না, এন প্রকার ভাব হইতে ভক্তির উদয় হয়। মনুষ্যের 
মনে যতক্ষণ অহঙ্কার দত্ত থাকে ততক্ষণ ভক্তির উদয় হয় না। যে 
অতঙ্কারের দাম হইয়া নিজের বুঙ্দিবপে ঈশ্বরকে জানিতে চেষ্টা 
করিল, তাহার সকল চেষ্ট] বিফল হইল ; কিন্তু যে নিরুপায় হইয়। 
দীন'তাবে ঠাহাকে প্রার্থনা করিল তাশারই নিকট ঈপ্বর প্রকাশিত 
হলেন। অনুতাপ, ব্যাকুলতা, এবং বিনয় হইতে ভক্তি-পৃষ্প 
উৎপন্ন হয়। যতঈ আপনাকে ক্রমাগত পৃথিবীর ধূলির মত নীচ 
কাঁপবে, ততই তোম।র অগ্রে ভক্ষিরদ সঞ্চারিত হইবে । উচ্চ 
হইতে উচ্চতর স্থানে ভক্তি গমন করে না। অহঙ্কার ভক্তির 
মহাশরু। যে আমিত্ব কিংবা অগংজ্ঞান বুদ্ধির প্রাণ, সেই 
আ.মত্ভ'ভ্তর মুণে নাই | বুদ্ধি দলে আনি জানি, ভাঁক্ত বলে 
তুমি জানাও, নুদ্ধি বলে আমি বুঝ, ভাক্ত বলে তুমি দ্ঝাও । এই 
ভাঁঞ্ত মনুষাকে কোন্‌ দিকে পম যায়? ঈশ্বরের পদতলে । যে 
বিগ্তা বলে আমি কিছুই জনি না, ত'হ| ভক্তির বিষ্ভা। বুদ্ধি 
য'5। সহ্ত্র দর্ধ চেষ্টা কাএয়া বপিতে পাবে না, ভক্তি সাহম এবং 
বিনম্বের মহিত লিমেষের মধ্যে বালল আমাকে ব্রঙ্গ দর্ণন দিতে- 
ছেন। ভঞ্জিবিশিষ্ট ব্যান্ত কেবল বগ্জাম এবৎ ভঞ্ভিচক্ষে ঈশ্বরকে 
দর্ণন করিতে সক্ষম হন। বুদ্ধ মনেক বংসর মাস্ষালন করিয়া 
এষ্ট বলিল আমি ঈশ্বরকে দেখতে পাইলাম না। কিন্তু ভক্তি যাই 
বিনমর্তাবে চক্ষু ছুটী খুলিদেন, তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মাণ্ডের পতি ঈশ্বর 
সম্মুখে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত হইলেন। নদ্ধি অনেক চেষ্টা করিয়া 
এই বলিল, ঈখর অচিন্ত্য ঠাহাকে দেখ। যায় না। এই কিপাষগ 
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বুদ্ধি, তোমার সিদ্ধান্ত ? তুমি এত আস্ফালন ও এত আড়ন্বরের 
পর কি না'এই কথা বলিগে যে ঈথরকে দেখা যায় না? তোষাকে 
ধিক !! প্রথর বুদ্ধি, তুমি মহা আড়ম্বর করিয়া ঈশ্বরকে দেখিবে 
বলিয়া গিয়াছিলে ; কিন্তু তোমার অহম্ধার চুর্ণ হল, তুমি নিরাশ 
হইয়ী ফিরিয়া! আদিলে । দেখ ভক্তি অতি দীনের ন্যায় ছিন্নধন্থ 
গরিধান করিয়া কাপিতেছিল; কিন্তু তাহারই নিকট ব্রদ্ধাণ্ডের 
রাজ দেখা দিলেন। তক্ত বলেন, ঈগ্রর আমাকে দেখ! দিলেন, 
তাই আমি তাহার দেখা পাইলাম । শান্ত্রও পড়ি নাই, তর্কদ্বারাও 
সিদ্ধান্ত করি নাই, ঘ্বরে বসিয়া ছিলাম, চক্ষু আপনা আপনি খুলিয়া 
গেল, দেখিগাম কাছে আসিয়! ঈশ্বর বসিয়া আছ্ছেন। তর্কে বু, 
বহুদূর, কিন্তু ঈশ্বর ভক্তের নিকটস্থ, অন্তরস্থ প্রাণ ধন। বুদ্ধি 
অনেক তীর্থ পর্যটন করিয়া এট লাভ করিল, ঈশ্বর অচিন্ত্য ; কিন্ত 
ভক্ত ঘরে বসিয়া নিজের প্রাণের মধ্ো প্রাণেশ্বরকে দেধিলেন। 
বুদ্ধির নিকট অবতার নাই, তক্তির নিকট অবতার । ঈশ্বর 
তক্তবতসলের হুদধের মধ্যে না আপিলে, তিনি স্বয়ং দেখা না 
দিলে, কে তাহাকে দেখিতে পায়? মূল্য দিয়া পরিত্রাণ পাওয়া 
যায না। উচ্চতর বিজ্ঞান বলিল, ঈশ্বর অচিস্তা, তাহাকে দেখা 
ধায় না। কিন্তু তক্তি বলিল ঈশ্বরকে দেখা যায়৷ ঈশ্বর নিরাকার, 
সুতরাং তাহাকে দেখা যার না, জগতের সমস্ত বিজ্ঞানশা প্র এত 
কথা বলিতেছে ; কিন্তু যখন বলদেশে, কলিকাত। নগরে, ব্রাঙ্গ- 
সমাজে আসিয়া উপস্থিত হই, তখন দেখি ত্রাহ্মদিগের প্রার্থনা, 
সঙ্গীত, স্ব স্তৃতি, এবং পুস্তকাদিতে, “হে ঈশ্বর! দেখা দেও ।” 
এই কথা রহিয়াছে । অরূপরূপদর্শন এ থে আশ্চর্য্য কথা! বাস্তবিক 
যি ত্রদ্মকে দেখ! ন| যায়, তবে আমাদের অন্তরে ত্রহ্গ-দর্শন-ম্পৃহা 
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উইল কেন? এত শত্তাকীতে, এত বিজ্ঞান ছ্থার! যাহ! স্থির হয়, 
নাই, তোমরা এইট অলাধা সাধন করিবে ৭ যিনি বুদ্ধির অগমা, 
মনের অচিন্তা, তাহাকে তোমরা ভক্জিচক্ষে করতলহস্ত ফলের স্বাষ 
দেখিতেছ, ইহ কি সামান্য বাপার ? বুদ্ধি কোনকালেই অহস্কারে 
ঈশ্বরকে দেখিতে পায় নাই। সেই ভক্তি যাহা চিরকাল ঈশ্বরকে 
নিকটে দেখিয়াছে, বঙছগদেশে বর্তমান সময়ে হাহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন 
করিতেছে । আমাদের যে বিভাগে বুদ্ধি সেখানে ঈশ্বর অনৃষ্ঠ 
এবং অচিন্ত্য, অতএব বন্ধুগণ, তোমর! কেহই বুদ্ধির সামান্ত প্রদীপ 
লয়! ব্রহ্মদর্শনরাজো প্রবেশ করিও না। যদ্দিকোন আচার্ধ্য 
বলেন চিন্তাদ্বারা ব্রন্ধকে দেখা যায়, সেই মুহার কথ! তোমরা! 
গ্রহণ করিও না। তাহা অহস্কার এবং অন্ধকারের পথ। বুদ্ধির 
প্রদীপ লইয়া দুষ্ট ঘণ্টা কাগ ধ্যান কর, কোথাও ঈখ্বরকে 
দেখিতে পাইবে ন!। কেবলই অন্ধকারের পর গতীরতর অন্ধকার 
দেখিবে ৷ কিন্তু যখনই বলিবে আমি নিজের কোন বলে ঈশ্বরকে 
দেখিতে পারি না, তখনই ভক্তিবলে নিমেষের মধ্যে বলিবে, “এই 
আমার ঈশ্বর” ভক্তকে জিজ্ঞাসা কর, ভাই, তুমি কিরূপে 
ঈশ্বরকে দেখিলে, তিনি বলিবেন তাহ! আমি জানি না। যাহার! 
বুদ্ধিপরায়ণ তাহারা! পথ দেখাইতে চেষ্টা করিত। তক্তকে পথ 
ভ্রমণ করিয়া দরে যাইতে হয় না, তিনি ঘরে বসিয়া ঈশ্বরকে 
দেখিতে পান । জগতের কত লোক বলিয়াছে, ব্রান্ধেরা দাস্তিক। 
কিন্ত আমরা ঈশ্বরদর্শন করি ইহা যথার্থ বিনয়ের কথা। বিজ্ঞান-, 
বিদেরা্ট অতম্কার করিয়া বলে “ঈশ্বরকে দেখা যায় না, ঈশ্বর 
নিরাকার, অলক্ষিত তাবে লুকাঈয়া আছেন, তাহাকে দেখা বায় 
না, যাহারা এই কথা বলে তাছারাই অহঙ্কারী। তিনি আছেন 
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ইহাখদি সত্য হয়, হাহাকে দেখা যায় ইহা তেমনই সতা 
ব্রদ্ষের অস্তিত্বে বিশ্বাম। এবং দর্শন এক কথা। এখানে “তুমি 
আছ” “তোমাকে দর্শন করিতেছি” “তোমার পবিত্র আবির্ভাব 
ভোগ করিতেছি" এ সকলই এক কথা । যাই তক্ত বলিগেন 
আমার প্রাণের আছেন, তখন তিনি তাহাকে দেখিলেন এবং 
তাার মধুর সত্তা সম্ভোগ করিলেন। ধা তক্ত বলিলেন আমার 
নিজের কোন চেষ্টা দ্বার! ব্রন্মজ্জান হইল না, তখনই নিরাকার 
ত্রহ্ধ সেই দীনাস্থা ভক্কের নিকটে দৃশ্ঠ ত্রহ্মরূপে প্রকাশিত হই- 
গেন। ব্রহ্ম যতদিন বাচিয়া! থাকেন, আমার বিগাসের অভাব 
হইবে না। দেখ ভক্তের কণ্ম, ভকে'র ব্রদ্ধদর্শন কেমন স্রলভ। 
ভক্তের নিবাকার তব পাঠ কেমন খজুপাঠ । কে কাঙ্গার বাড়ীতে 
যায় ঘরে বলিয়। ভক্তের! মগারতু লাভ কৰেন। ভক্তবৎসপ 
বরং আমিয়া ভক্তাদ্গচক তরে তাহার শ্বগের মহাধন বিতরণ 
করেন, । 


ঈশরের সাক্ষীর অভাব । 
রবিবার, ২র। কান্তিক, ১৭৯৬ শক্ত । 


ব্রাহ্মগণ, তোমাদের পিতার কি কোন্‌ অভাব আনবে? তোমর" 
ন! বল, গশর পূর্ণপর্ধূপ, অনাদি, অনস্ত, নিত্য এবং পুণসতা, 
পুর্ণপ্রেম পূর্ণ গান ও পূর্ণ পবিত্রতার আধার হুইয়। পিরা্জ করিতে- 
ছেন। তোমরা সকলেই জান ঈশ্বর পূর্ণ; কিন্তু সে পূর্ণ ঈগ্ব- 
রেরও একটী অভাব আছে । পূর্ণ পরব্রন্মের অভাব আছে। 
ব্রাঙ্মগণ, অদ্য ভাবিয়: দেখ তে'মাদের পুর্ণ পরমেশ্বরের অভাব 
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আছে কিনা । আমাদের ঈশ্বরের একটী অভাব আছে । তাহার 
কতকগুলি সাক্সীর অভাব আছে। তাহার মঙ্গজলতাবের অসীম 
ক্ষমত্তা, এবং অনন্ত জ্ঞান কৌশলের পরিচয় দিবার জন্য সহ 
সহস্র সাক্ষী স্থজন করিলেন। ক্ষুদ্রতম সর্ধপকণা হইতে প্রকাণ্ড 
পর্বত পর্যন্ত তাহারই জ্ঞান, শক্তি এবং দয়ার সাক্ষ্য দিতেছে । 
সকলেই বলিতেছে আমাদের ঈশ্বর পূর্ণ দয়া, পুর্ণ জ্ঞান এবৎ 
পূর্ণ শক্তির আধার ' ঈশ্বর আপনার স্থষ্টির মধ্যে অসংখ্য সাক্ষী 
রাখিয়া দিলেন; কিন্তু মনুষ্য পাপে এমনই অন্ধ এবং অসাড় 
হইয়াছে, যে তাহাদিগকে চিনিতে পারে না। এই জগ্ চৈতন্য- 
বিশিষ্ট মন্ষাদিগের মধ্যেই ঈশ্বরের সাক্ষীর প্রয়োজন। জড়- 
জগত ক্রমাগত ঈশ্বরের জ্ঞান ও দয়ার সাক্ষ্য দিতেছে, কিন্ত 
তাহ! সকলে বুঝিতে পারিল না! পৃথিবীর নরনারী হ্রাহারই 
পুত্র কন্তা, তিনি নিজ তস্তে ঠাহছাদের আত্মাতে বুছি, প্রেম এবং 
দেবভাব সকল দিলেন; কিন্ত সেই ব্রন্মপ্্রকন্তারাই পিতাকে 
ভুলিয়া এই জগতের ভিতর হইতেই কুটাল যুক্তি সকল বাহির 
করিয়া ঈশ্বর নাই উহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিল । হায়, 
ঈগ্নবের সাক্ষী সকলের এই দুর্দশা হইল! ঈশ্বর লাক্ষী চান 
তাহার পুজ কন্ঠাদিগের মধ্যে । জড়গ্গৎ ঈশ্বরের হস্তের লেখা, 
এবং ভৌতিক বিজ্ঞান চিরকাল ইহার কৌশল দ্বারা ঈশ্বরের জ্ঞান, 
দয়া ও শক্তির পরিচয় দয়া] আসিতেছে; কিন্ত তথাপি আবরুও 
স্পষ্ট এবং প্রতাক্ষ সাক্ষীর প্রয়োজন! যাহার আম্মা আছে, 
চৈতগ্ঘ আছে, সেই সাক্ষীর প্রয়োজন। জড়জগৎ অপেক্ষা উচ্চ- 
ওর মহত্বর সাক্ষী তিনি চান! ঈশ্বর তাহার হুশৃঙ্খলাপুর্ণ সুন্দর 
ধন্মভগতে, গুরু হইয়া শিষ্য, রাজা হইয়া প্রজা, এবং পিতা হইয়া 


[ ১৫৪ ] 


সাধু এবং সাধ্বী পুত্র কন্তা সকল প্রস্তত কেন করিতেছেন? 
কেবল সেই সকল লেো।কদিগের কল্যাণের জন্য নহে; কিন্তু একটা 
শিষা সহঅ শিষ্য প্রস্তত করিবে, একটা প্রঙ্জা সহস্র প্রজার 
আদর্শ হইবে, এবং একটী সন্তান ভ্াহার আরও সহত্র সন্তানকে 
উদ্ধার করিবে এই জন্য পিতা সাক্ষী চাহিতেছেন। তিনি যে 
এতকাল ব্রাহ্মমমাজের শ্রীবৃদ্ধি করিলেন, তাহা! কেবল বনগদেশের 
জন্য নহে; কিন্তু পাঁথবীর পরিত্রাণের জন্ত। তোমরা শ্বর্গের 
আলোক পাইয়াছ, তাহা কেবল তোমাদের জদয়ের অন্ধকার দুর 
কারবার জন্য নহে ; কিন্তু তাহা দ্বারা সমুদয জগৎ উজ্জ্বল হইবে। 
তোমাদের কয়েকজনকে জগতের গুরু ঈশ্বর তাহার শিষাতে বরণ 
করিয়াছেন, এই জন্য যে তোমবা তাঁহার সাক্ষী হইয়া জগতের 
পরিত্রাণের ত্বার উন্মুক্ত করিয়! দিবে । এই জন্য বলি ব্রাহ্মসমাজ 
ঈশ্বরের বিশেষ বিধান । বঙগদেশে ঈশ্বর হাছাব কতকগুলি সাক্ষী 
প্রন্থত করিলেন, এই জন্য যে তাহাদিগকে জগতের নিকট স্থাপন 
কলিবেন। ব্রাহ্মগণ, বৃবীলেত তোমাদের কর্তবা কিগ যেমন 
তোমর' শিষ্য হঈবে, তেমনই তোমাদিগকষে তাহার অলৌকিক 
কার্ষোর পাক্ষা দিতে হটবে। এখন৭ ব্রাহ্মদিগের গুরুতর 
কনব্য সাধন হয় নাই । ত্বাহাদিগাকে এখন সাক্ষী তয়া জলন্ত 
অগ্থির স্তায় ঈশ্বরের কথা বলিতে হইবে। যদ্দি পৃথিবীর মধ্যে 
কোন ব্যক্তি, বিশেষরূপে বধার্থ মৌভাগ্যশালী হইগ়া থাকেন 
তিনি ব্রাঙ্গ। কেন ন' তিনি সেই স্বর্গের রহ পাইফ্াছেন যাহা 
নিতা, অবিনশ্বর পরমধন । পৃথিবীর ধন সম্পদ পাইলে কি 
সৌভাগ্য হয় ? যদি পরিত্রাণের পথ দেখা! সর্ব্বাপেক্ষা উৎকুষ্ট 
আলোক হয়, তাহ! ত্রান্ধেরা পাইয়!ছেন, অতএব ত্রাঙ্গ অপেক্ষা 
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সৌত্তাগাশাপী আর কে আছে? জগতের নিকট এই সাক্ষ্য দিব 
যে ঈশ্বরের কাছে আমরা পরিত্রাণের পথ দেখিয়াছি, এবং সকল 
ধর্ম অপেক্ষ! উতকুষ্ট যে ব্রাহ্মধন্্, আমরা তাহার মিষ্টতা আম্বাদ 
করিয়াছি । পাপী হটয়াও যদ্দি পরিত্রাণের পথ দেখিলে সৌভাগ্য 
হয়, তাহা বঙ্গদেশে হইয়াছে । ঘথার্থ গর্গের সৌভাগ্যচজ্জ যদি 
কোধায়ও উদ্দিত হইয়া থাকে তাহা এই বন্গদেশের পাপা ত্রাঙ্গ- 
দিগের জীবনে দেখ। এই যে কতকগুলি লোক দিন দিন, মাসে 
ম'সে, বংসরে বহসরে ঈশ্বরের উপাসন।, সাধন ভজন, এবং 
তাহাকে প্রার্থনী করিতেছেন, এ সকল ব্যাপারের মধো রাশি 
রাশি অন্ধকার ভেদ করিয়। সেই সৌভাগা-জ্োত্ম্া উঠিতেছে। 
সৌভাগ্য কে না বুঝিতে পারে? অন্য বিষয়ে আমরা! মূর্থ হই 
ক্ষতি নাই, কেন না যখন, আমরা ভাবি আমরা গরীব কয়েকটা 
ঘোর অন্ধনারে আন্ছন হইয়! পড়িয়াছিলাম, এখন আমরা কোথায় 
আমিয়াছি, ? তখন আমাদের সৌভাগ্য দেখিয়া আনন্দ ধাবণ 
করতে পারি না । প্রেমময় ঈশ্বরের হস্ত হইতে তাহার প্রেমামৃত 
ত্রাহ্মধন্মরূপে পাপীদের হস্তে আমিল। সেই মহাপাতকী আমরা 
নিরাকার ঈ্বরের রূপ দর্শন করিতেছি, ইহা কি সৌভাগা নহে? 
আমাদের কঠোর প্রাণে ঈশবের প্রসাদবারি বধিত হইয়া প্রেম 
বীজ, ভক্তিবীজ অস্কুরিত হইল, ইহা কি সাম সৌভাগ্যের বিষয়? 
এই বঙ্গদেশে আমরা কষ্বজন পাপী তাই বলিতেছি, নিরাকার 
ঈগর্কে দেখা যায়, অবিশ্বাসিগণ, এ কথায় তোমরা আপত্তি কর 
কেন ? আমরা তাহাকে স্বচক্ষে দেখিতেছি, এক বার যে প্রাণের 
জহিত কাঁদিতে পারে, তখনই সে নিরাকার ঈশ্বরকে দেখিতে পায়।, 
কাহার! ইহার সাঙ্গী? ব্রাহ্ম তুমি। আক্ষেপের বিষয় এই ব্রান্ষের! 
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ভাবে না তাহাদের কত সৌভাগ্য । এই যে এত বংসর ব্রাহ্ম: 
হইয়া বঙ্গদেশে বাস করিতেছি, হে ঈশ্বর । ইহা অপেক্ষা আর 
সৌভাগ্য হইতে পারে নাঁ। ধন, মান ও পরিবার বন্ধুজনে কি: 
হইবে? আমরা যে ব্রাহ্ম হইয়াছি। পৃথিবীর পাপ মোহিনী 
মুত্তি দেখাইয়া কত বাঁর কীপাইল। সতভাতা ও জ্ঞানদর্প কত 
প্রলোভন দেখাইল, এ সমুদয়ের মধ্যে এখনও যে কাচিয়া আছি, 
এখনও যে কুসংস্কার দুরাচারসাগরে ডুবি নাই, ইহাতে আমাদের 
কত সৌভাগ্য । আমরা পাঁচ জন ভাই মিলিত হইয়া দয়াল গ্রভুর 
সংবাদ পরস্পরকে বলিতে পারি এই আমাদের শর্গ। উহাতে 
আমরা যে পাপী, ইহাকি অস্বীকার করি? কিন্তু পাপী হটয়্াও 
আমাদের এত সৌতাগ্য হইল, ইহাতেই আমাদের এত অধিক 
আনন্দ। সাধু হইলে এত সৌভাগ্য মনে হ্টত না। ভক্তির 
পবিত্রজলে ভক্ত ত্রা্াকে দ্েখিবেই ; কিন্তু পাপীর মন যখন 
অনুতাপজলে আর্দ হয়া হাহাকে দেখে, তাহা অপেক্ষা 
আর পাপীর সৌভাগ্য কি হতে পারে ৭ আমরা কয়েকজন পাপী 
ব্রাহ্ম এমন সুন্দর সংবাদ পাইফ়াছি, এখন জগতের নিকট ইহার 
সাক্ষী হইতে হইতে । আজ এই ঢুর্গাপূজ। উপলক্ষে কত ভাইভগ্ী 
হাঁসিতেছেন বটে ; কিন্তু তাহাদের হৃদয় কাদিতেছে । দেশের ভাই 
তগ্ৰীদের পাষে পড়িয়। জিজ্ঞাসা করি, ভাইগণ, ভগিনীগণ, তোমা- 
দের মুখ যখন হাসে, তখন কি তোমাদের প্রাণ কাদে না? এমন 
প্রিয় পরমেশ্বর দেশে আমিয়াছেন, কেন তাঁগ্গাকে দেখিলে না? 
ব্রাহ্ম, তোমাকেও বলি, তুমি যে সাক্ষীর নিয়োগ পত্র পাউয়াছ, 
তাছার কি করিলে? তোমরা কি শুনিতেছনা, পৃথিবীর নর নারী 
সকলে বলিতেছে, কৈ নিরাকার ঈশ্বরকে দেখা যায়, ইহার যথার্থ 
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সাক্ষ্যত কেহই দিল ন!। খআমার্দের পিতার যে কতকগুলি ভা 
সাক্ষীর প্রয়োজন হইয়াছে। প্রেমমিন্ধু পিতা-নিরাকার ; কিন্ত তিনি 
মিইতাষ পরিপূর্ণ । ব্রাঙ্মনমাজ, তোমার ক্রোড়ে বতগ্জলি ্রাহ্ম 
বসিয়! আছেন, সকলকে তুমি দয়াময় পিতার সাক্ষী করিয়া লও। 
যে সাক্ষী নছে, সেব্রাঙ্গ নহে । যদি সাক্ষ্য না দেও, তবে পিতা 
ঠাহার পুক্র বলিয়া, যথার্থ ত্রা্থ বলিয়া গ্রহণ করিবেন কিরূপে ? 
তোমাদের চবিত্ত পবিত্র করিয়া দয়াময় পিতাকে এমনই তাবে 
প্রচার কর যে, জগৎ বলিবে, সমুদ্র ধাহার প্রেম দেখাইতে পারিল 
না, এই কয়েক জন ভক্ত সাক্ষীর ছুই চারি বিন্দু চক্ষের জল সেই 
প্রেমসিস্কুকে ঘেখাইয়। দিল। ত্রাঙ্গ ভাই, তোমার চরিত্রকে 
নির্মল কর, ঈশ্বর আপনি তোমার জীবন দ্বারা জগতে আপনর 
সাক্ষ্য,দিবেন। অদ্যকার রজনী কেমন ভয়ানক, তোমর। কি জান 
না? যে সকলক্ত্রী পুরুষ আজ দয়াময় নাম করিয়! স্বর্গের সুখ 
ভোগ করিতে পারিতেন, আঞ্জ হার! নরকের অন্ধকার এবং ব্যভি- 
চারসাগরে ডুবিতেছেন। এই নরকের রজনী যেখানে, এই ব্রাহ্গ- 
ধন্মের পবিত্র আলোক আবার সেখানেই । এক দিকে এই 
নরকের ছবি; অপর দিকে এই ম্বর্গের আলোক । এই দুই ছৰি 
দেখাইয়া কি বলিতে হইবে, ব্রাহ্মগণ, তোমাদিগ্রকে ব্রহ্ধের 
সাক্ষী হটয়' বাতির হইতে হইবে। তোমাদের এত সৌভাগ্যের 
মধ্যে দেশের এই তর্ভাগ্য । হা ব্রাহ্মণ! তোমর। কি ইহা 
দেখিতেছ না ? তোমরা প্রচারক হইয়। চারিদিকে ধাবিত হও এই 
কথ। বলিতেছি না, কিন্তু ইহা বলিতেছি তোমর! প্রক্কৃতরূ্প 
উপাসনাশীল হইয় চরিত্র নির্মল কর, তাহা হইলে তোমাদের 
নশ্বরের প্রতি সকলের মন প্রাণ জকৃত হইবে। জগৎ যখন্‌ 
৯ 
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বেঙিবে তোমরা ঘধাথই ঈ্রের সাক্ষী হইয়া! সুমন হইয়া, তখন. 
ছার ভাহার! পিভাকে ছাড়ি! থাকিতে পারিবে না। ধাহান 
সাক্ষীর গ্রষ্োজন আছে সেই পূর্ণ ঈশ্বর তোমাদের কয়েক জাগকে 
ডাকিতেছেন। তিনি দ্বে ই দেশে সহহ্র সহত্ত ব্রান্ প্রত্যত করি, 
লেন, এইজন্ত যে তাহারা! সাক্ষী হইন্বা, সাহার মহক্ষোগী হইয়া 
(কিজাশ্চধ্য ! কি উচ্চ অধিকারের কথা ?1) তাহার গ্জে 
ঘোগ দিয়!) এ সকল সামান্ত মনুষ্য, জগ্গতে ঠাহার রাজ্য বিস্তার 
করিবে । ঈশ্বর ডাকিতেছেন, তোমরা! সকলে তাহার পথের 
অনুগামী হও। 

হে ঈশ্বর, এখনও তোমাকে ডাঁকিতে পারিতেছি। কি আছি, 
তুমি যা! কে? কত প্রতে্গ। পৃথিবীর লোক বলে পাপী কি 
কখনও পুণ্যময় ঈশ্বরকে দেখিতে পারে 1 জগতের লোক খাহা 
অসভষ বলিয়া জানে তাহ! আমাদের জীবনে সত্য হইল। পিতা, 
ইছা! কি সত্য নহে, বিজ্ধনে, বৃক্ষভলে তোমাকে দেখিয়াছি, 
তোমার সঙ্গে সধধালাপ করিয়াছি, তোমার নুষিষ্ট কথা শুনিগ। 
জীবনের কল দুঃখ খন্তরণা ভুলিয়া! গরিযাছি ? পিতা, এ সকলত 
স্বগ্র নছে। আমরাত নিজে ইচ্ছা! করিয়া আাগ্ধসমাজে আসি 
নাই। আজত এই ভয়ানক রজনীতে পাপ অধর্ট্মে ডুবিয়া থাকি- 
তাম। কেন আযংদিগকে বাঁচাইয়। আনিলে ? যদি ব্রাহ্ম না করিতে 
আহাদের কি দুর্দশ] হইত । হুক্ৃত্ব করিত্ব/ম, নিজের এবং অন্ত 
লোকের সর্যলাশ করিতাহ। পিতা, এস থে দয়। করিলে কৃতজ্ঞ! 
কি িয়াছি? সাক্ষী হঠরাদশ জনের কাছে কি ফলিয়াছি, তুষি 
কেমন দয়াময় ? হে দীনগতি, তুমি বাচাইলে তাই এত সৌাগ্য। 
বদ্ধ পুরাতন হইলে সাহার গুল কেহ বুঝিতে পারে না, আমাদেরও 


[ ৯৫৯ ] 


ধুবি সেই ছুর্দশ! হইল । হে দীননাথ, বড় উপকার করিলে, 
জীবন কিনিয়া রাখিলে। আশীর্বাদ কর, যেন চিরদিন তোমাকে 
দেখিয়া) চরিত্র নির্মল করি, এবং তোমার সাক্ষী হইয়া জগতে 
তোমার দয়ার সাক্ষ্য দিতে পারি। ব্রদ্মমন্দিরের রাত্বা, তুমি 
কপ! করিয়। উপাসকদ্দিগকে এই আশীর্বাদ কর। 





